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কাদন্বরী। 


স্থপ্রমিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ । 
৬ তারাশঙ্কর তর্করত্র প্রণনীত। 
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প্রথম বারের বিজ্ঞাপন । 


সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি বাঁণভট্টবিরচিত কাদশ্বরী নামে যে মনোহর 
গদ্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়। এই পুস্তক লিখিত হইল । 
ইহ! প্র গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত 
হইয়াছে, বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ কর। গিয়াছে । সংস্কৃত কাদ- 
স্বরী পাঠে অনির্বচনীয় প্রীতি লাভ হইয়। থাকে এবং তাহার বর্ণনা 
শুনিলে অথবা পাঠ করিলে সাতিশয় চমতকৃত হইতে হয়। এই 
বাঙ্গলা অনুবাদ যে সেই রূপ প্রীতিদায়ক ও চমত্কারজনক হইবেক 
ইহ1 কোন রূপেই সম্তাবিত নহে। যাহ! হউক, যে সকল মহাঁশয়েরা 
বাঙ্গল! ভাষায় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া! থাকেন তাহার। পরিশ্রম স্বীকার 
পুর্বক এক এক বার পাঠ করিলেই সমুদাষ শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 


শ্রীতারাশঙ্কর শর্মা । 


কলিকাতা, সংস্কৃত কালেন্স। 
৩র! আশ্বিন সংবৎ্ ১৯১১। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন। 


কাদ্বরী দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই বারে কোন 
কোন স্থান পরিত্যক্ত ও কোন কোনস্থান পরিবর্ভিত হইয়াছে। যে স্কল 
স্থান অসংলগ্ন অথব। দুরূহ বোধ হইয়াছিল, এ সকল স্থান ফংলগ্ণ ও 
নহজ করিবার নিমিত্ত প্রনাম পাইয়াছি; কিন্ত কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছি বগিতে পারি না। 

শ্রীতারাশস্কর শর্মা। 

১৫ বৈশাখ । 
সংবহ ১৯১৩। 


কাদস্বরী ৷ 
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শৃ্কনামে অসাধারণধীশ্িমম্পন্ন অভিথপান্ত অহীবন গবাক্রীস 
গবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। নিপিশীনাসী নগবী তাহার বীজ- 
ধানী ছিল। যে স্থানে নেত্রবতী নদী বেগবতী হইবা প্রবাহিত 
হইতেছে । রাজ। নিজ বাহুবলে ও পৰাত্রমে ক্রমে ভ্রমে অশেষ 
দেশ জন্ব করিয়া অসাগরা ধাষ আগন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক 
সুখে ও নিরুদ্বেগচিন্তে সাহাজ্য ভোগ কবেন। একদা প্র1তঃকালে 
আগন অমাত্য কুমবপাছিত ও অন্যান্ত বজকুমাবের অহিভ 
অন্ামগুপে বদিনা। আছেন, এমন মনে শ্রতাহানী আমিষ শ্রণাম। 
কাপ! কুতাগলিপুটে নিণেদশন কাল মঙগাসাজ। দর্িণাপ্থ হইতে 
এক চগণ্ডালকন্ত। আমিয়াছে। হাঙছার অমভিব্যাহাবে এক শুকপর্ষ। 
অছ্ছে। কহিল, “মহারাজ ঘকণ পত্রের আকর, এই নিমিশ এই 
পক্ষারহ তদীর পাদপন্ধে সমর্পণ করিত আসিরাছি ৮ দ্বালে 
দশারমান আঙছ অনুমতি হহলে আসিরা প।দপদ্থ দর্ণন ককে। 

বাজ। শ্রতহ।শী বাকা শুনিা যাঠিশন বেইকাবিষ্ট হইলেন 
এবং সমীপবন্তী মন্মপগণের মুখাবলে-কন পুর্রক কহিজেন কি 
হানি অছে লইয়া আইস। প্রতিহাদী যে অংজ্ঞা বছ্য়। চণ্ডাল- 
কগ্তাকে মঙ্গে কবির! আনিল। চগ্ডালবণ্তা মভানগুপে প্রবেশিয়। 
দেখিল উপরে মনোহর চক্রাতপ. টক্জাতপেস চতুদ্দিকে মুক্তা কলাপ, 


১২৮, ০ ৩ বত 
[লাপ স্যাম শোন্ছা গাইছেছে দিযে কা বর্ণসয় আলঙ্কার 
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ভূষিত হইয়া মণিমর় সিংহাসনে বমিয়া আছেন) সমাগত রাজগণ 
চড়দিক বেষ্টন করিয়া বৃহিয়ছেন। অন্যান্ত নর্ধতের মধ্যগত 
হইলে সুমেক্কর যেগ শে।ভা হর, রাজা ০১০৭ অপুর্ব শ্রী ধারণ 
করিছ। সভামণ্ডপ উত্তভ্বন কর্রিতেহ্থেন। চণ্ডানকন্ভা অলার শেভ! 
দেখিয়া অতিনর 5য়ংকৃত হইল এবং নৃগতিকে অনন্যমনা কৰিবান 
আশয়ে কবশ্থিত বেগুষ্ি দ্বারা যতাকুউিমে এক থার আমা 
করিল। তালফল পতিত হইলে অস্থ্যচাদী হাস্তঘথ যেকপ সেই 
দিকে দৃষ্টিপাত করে, বেণুষট্টির শব্দ শুনিবামাত্র সেইরূপ সকলের 
চক্ষু রাজার মুখমণ্ডল হইতে অপন্থত হইয়া মেই দিকে ধাবমান 
ইইল। 

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করির। দেখিলেন অগ্রে এর জন 
বৃদ্ধ, পশ্চাতে পিঞ্জবহস্ত একটী বালক এবং মধ্যে এক পরমনুন্দরী 
কুমারী আসিতেছে । কন্যার একপ রূপ লাবণ্য, যে কোন ক্রমেই 
তাহাকে চণ্ডালকন্য। বলিঘা বোধ হর না। রাজা তাহার দিরুপম 
সৌনর্ধ্য ও অসামান্য সৌবুমাধ্য অনিমিষলোচনে অবলোকন 
করিয়া নিষ্মঘ্ধাপন্ন ভইজেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি 
বলিয়া ইহাকে স্পর্শ কবেন মাই, মনে মনে কল্পনা করিঞাই ইহার 
রূপ লাবধ্য নির্্মণ করিয়া থাকিবেন। তাহা না হইলে একপ 
রমণী কান্তি ও এক্ূপ অলৌকিক সৌন্দর্য কি রগ হইতে গারে। 
যাহ।+হউক, চগ্ডালের গ্রহে একগ হুন্দবী কুনাদীর অমুদ্ভৰব নিত্ত 
অসভ্ভব ও আশ্চর্যের বিষদ। এইকপ ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে 
কন্যা সম্মুখে আদিয়া বিনীত ভানে প্রণাম করিল।* বৃদ্ধ পিগজর 
লইয়া কৃতাঞজলিপুটে হম্মু। দণ্ডায়নান হইয়া বিন্য়বচনে নিবেদন 
করিল মহারাজ! গিঞরস্তিত এই শুক সকল শাস্ত্রের পারদ, 
রাজনীতিপ্রয়োগবিষয়ে হিলক্ষ4 নিপুণ, দ্ধ, চতুর, অকলকালা- 
ভিত্ত; কাব্য হাট ইতিহাসের মর্জ্ঞ ও গুণগ্রাহী। যে সকল 
বিদ্যা সমুত্যেত্রাও অবগত লছেন অমুদয় ইহার কর্স্থ। ইচ্ছার নাম 
বৈশম্পায়ন। তুমণুলস্থ সমস্থ নরপতি অপেক্ষ। জাপনি বিদ্দন 
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ও গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদিগের স্বামিছুহিতা আপনকার 
নিকট এই উকবঙ্গী আনন কবিয়।ছেন। শন্গ্রহ পূর্বক গরহণ 
কহিলে ইন আগনান্চে চারার বোপ্র করেন। এই ধলিদা সুখে 
শি্জা রাখিয়। কির দণ্ডা়ম।ন হইল । 

পিওনমধ্যবন্তী শুক দক্ষিণ চংণ উন্নত করিয়া মহাবাজের জয় 
হউক বাঁলধা অ.শীর্বাদ কনিল। রূজা। শুকের মুখ হজ অর্থ 
যুক্ত ছুষ্প্ট বাক্য শুবণ কলিঘা বিষ্মিত ও চম্ধকৃত হইলেন। 
অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ অমাত্য!, 
পক্ষিজাতীও সুস্পষ্ট রূপে বর্ণেচ্চারণ করিতে ও মধুরন্বরে কথা 
কহিতে পারে। আমি জানিতাম পক্ষী ও পশুজাতি কেবল 
হার, নিদ্রা, ভর প্রভৃতিরই পবতত্ত্র ইহাদিগেব বুদ্ধিশক্কি 
অখনা। বাকৃশক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখির! 
অতি আশ্চর্য বোধ হইতেছে । প্রথনতঃ ইহাই আশ্চর্ঘ্য যে, পক্ষী 
মন্ুষ্যের মত কথা কহিতে পারে) দ্বিতীয়তঃ আশীর্বাদ প্রয়ো- 
গেব সময় ত্রহ্মণ্রো যেকপ দক্ষিণ হস্ত তুলিযা আশীর্বাদ করেন, 
শুক পক্ষীও সেইফগ দক্ষিণ চওএ উন্নত করিয়া ঘথাবিহিত আঁশী- 
ব্বাদ করিল। কি আশ্চর্য! ইহার বুদ্ধি ও মনোবৃত্তিও মনুয্যের 
মত দেখিতেছি। 

রাজার কথা শুনিয়া কুমাবপালিত কহিলেন মহারাজ! পক্ষি- 
জাতি যে মনুষ্যের ন্যা্ধ কথ। কহিতে পারে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় 
নহে। লে।কেরা শুক শারিবা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রযতাতিশয় 
সহকারে শ্ধিক্ষা দেখু এবং উহারাও পুর্নজন্মার্জিত সংস্কারবশতঃ 
অনায়ামে শিখিতে পারে। পুর্বে উহার ঠিক মনুষ্যের মত 
সুস্পষ্ট রূপে কথা কহিতে পারিত; কিঙ্ক অগ্নির শাপে এক্ষণে 
উহ্াদিগের কথার জড়তা জন্মিয়াছে। এই কথা কহিতে কহিতে 
সভাভঙ্গহ্চক মধ্যহৃকানীন শঙ্ঘধ্বনি হুইল। ন্নানসমর উপস্থিত 
দেখিয়ী ববপতি, সমাগত রাজাদিগকে সন্মানতুচক বাক্য প্রয়োগ 
দ্বারা সন্তুষ্ট ক্যা বিদার করিলেন, চগ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম করিতে 


কদন্বণী | 


আদেশ দিলেন এবং তানুলকরক্কবাহিনীকে কহিজেন তুমি নৈশ, 
স্পৃয়নকে অন্তঃপুবে লইর। যাও ও স্সান ভোজন করাইয়া দাও । 

অনন্তর "আপনি মিংহামন হইতে শাঁত্রোখান পূর্বক কতিপয় 
ত্রহ্বৎ সম্ভিব্যাহাবে বাজভবনে প্রবেশ করদিলেন। তথার জান, 
পুজা, আহাৰ প্রভৃতি সমুদায় কন সমাপন কবিয়া শয়নাগাৰে 
প্রবেশ পুর্মীক শখ্যায় শন করিয়া বৈশম্পায়নের আনয়লের 
নিনিন্ত গ্রতীহাশীকে আদেশ দ্িলেন। প্রতীহ্াদী আজ্ঞামত্র ূ 
বৈশম্পাযনক্জে শয়নাগারে আনব্ণ বরিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন 
নৈশম্পাচন! তুমি কেন দেশে কিকূপে জন্মগ্রহণ করিয়া? 
তোমার জননী কে৭ কিকপে সমস্ত শান্তর ভ্যান করিলে? 
ভুমি কি জ'ভিম্মর, অথবা কোন মহাপুরুষ, যোগবলে বিহগবেশ 
ধারণ করির| দেশে দেশে ভ্রমণ ঈকরিতেছ, কিস্বা অতীষ্ট দেবতাকে 
সন্তষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছণ তুমি পূর্বে কোথায় বাস 
করিতে? কিবপেই ৰা চগ্ডালহস্তগত হইয়া পিগ্তরবদ্ধ হইলে 
এই কল শুনিতে আমার অতিশদ কৌতুক অন্িন্বাছে, অতএব 
তোমার আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃষ্টীন্ত বর্ণন কবিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট 
চিন্তকে পরিতপ্ত কগ। 

বৈশল্পায়ন রাজাব এই কথ। শুনিঘ্। বিনধঘ বাক্যে কহিল যদি 
ন্যামাব জন্মবৃন্তান্ত এনিতে মছাশয়েব নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া 
থাকে্খবণ করুন! 

ভারতবধো মব্যস্থালে নিদ্ধাভলেৰ নিকটে এক অটনী আছে। 
উহাকে বিষ্ব/।টশী কছে। ও আটবীর মধ্যে গোদাবরী ,ল্দার তীবে 
ভশ্গবান অশস্থেন ম্যাশ্রম ছিন। যে জ্ছানে প্রেতাবতার ভগবান 
বামচন্্র গিত আজ্ঞা প্রতিপাললের নিমিন্ত সীতা ও লক্ষণের সহিত 
পঞ্চবটাতে পর্ণশালা নির্খাণ কবিয়া কিঝিং কাল অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন! যে স্বন চুরুভরশাননপ্রেরিত নিশাচর মাত্রীচ 
কণকণ্গঞ্জপ পানণ পুর্ধীক জানকাল নিকট হঈতে রামচন্দ্রকে * হরণ 


হবিন ডিল নন সিতিশীপিপোগন্িন বাম এ লক্ষণ স্ 


কাদন্বরা। 


খুনে ও গগ্গাণ নচনে নানাপ্রকার বিলাগ ও অনুতাপ করিয়া 
তত্রস্থ পশুপনীদিগকেও ছুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত 
কবিযাছিলেন। এ আএমেন অনতিদূরে পম্পানামক যরোবর আছে । 
প্র যরোবরের পশ্চিম তীবে ভগবান্‌ রামচন্র শর দ্বারা যে সপ্ততাল 
বিদ্ধ করিয়।ছিলেন তাহার নিকটে এক প্রকাও শান্মনী বৃক্ষ আছে; 
বৃহৎ এক অজগন সর্প সর্দা & বৃক্ষেব মুক্দেশে বেষ্টন করিয়া 
থাক!তে, বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে । উহার শাখা প্রশাখা 
সকল একপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্তপ্রসারণ পূর্বক. 
গগনমগ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে । স্ন্ধদেশ এক 
উচ্চ, বোধ হত ষেন, একবারে পৃথিবীর চতুর্দিক অবলোকন করিবার 
আশয়ে মুখ বাড়াইডেছে। এ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, 
ক্ষক্ধদেশে ও বন্কলবিবরে কুলায় নির্্মণ করিয়া শুক 'শারিকা প্রভৃতি 
নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে ৰাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন; 
সুতরাং বিরলপল্পব হুইয়াও পক্ষিশাৰকদিগের দিবানিশি অবস্থিত 
প্রদুক্ত সব্বদ নিবিড়পল্পবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাব- 
কের পক্ষোচ্ছেদ হয় নই তাহাদিগকে ও বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্ত 
অন্মে। পক্ষীরা বাত্রিকালে বুক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা 
যোয়। প্রভাত হইলে আহাবের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগন- 
মর্গে উড্ডীন হয়। তংকালে বোধ হয় বেন, হবিদ্বর্ণ দুর্ববাদলপরিপূর্ণ 
ক্ষেত্র আকাশমার্শ দিয়া চাঁলরা যাইতেছে । তাহারা দিপিগন্তে 
গমন করিরা আহারদব্য আন্বঘণ পুস্নক জাপনারা ভোজন করে এবং 
শাবকদিগেসএনমিভ চণুপুটে করিয়া খাদ্য সামগ্রী আনে ও বত্বপূর্র্বক 
আহার করাইয়া দের1/ 

মেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটৰে আমার পিভা মতা বাস 
করিতেন । কালক্রমে মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব 
করিয়। স্ৃত্িকাপীড়ান্ম অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। 
'শিভা* তংকালে বুদ হইয়াছিলেন,  আবান প্রিযমা জায্মার 
বয়াশশোকে অতিশয় বাতিল 9 হথিহচিত হইলেন স্থাপি 


ঙ কাদল্দরী। 


শ্ষেহবশন্তঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন পালনে ও 
রক্ষণাবেক্ষণে যত্ববান্‌ হইয়া কালক্ষেপ কনিতি লাগিতেন। তাহা 
গ্রবন করিবার কিছুঙাত্র শক্তি ছিল না) তথ।পি অস্ত আ 
সেই আবাসতরুতলে নামিনা পক্ষিকুনায়ন্ষ্ট যে যহাকঞ্চিং 
আহারদ্রব্য গাইতেন আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারা- 
বশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া যথাকথঞ্চি২ জীবন 
ধারণ করিতেন। পু 

একদা প্রভাতকালে চজ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে 
আ'ণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগন- 
মণ্ডল' লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাক্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাব রূপ ভম্মরাশি 
দিনকরেব কিরণবপ সন্মর্জশী দ্বাবা 'দৃশীকৃত হইলে, অপ্তর্ধিমগ্ুল 
অবগাহন মানসে মানসসবোবরতীবে অবতীর্ণ হইলে শালালী- 
বৃক্ষস্থ্গ পক্ষেগণ 'আহাবেন অন্বে্ধণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান 
করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কেটবে বহির'ছে ও আমি 
পিতার নিকটে বসিবা আছি এমন সময়ে, ভয়াবহ মুগয'কো!লাহল 
শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গভীর স্বরে গর্জন 
করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তৃরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতন্গ প্রভৃতি বন- 
চর পণ্ড সকর্ণ বন 'আন্দোলন কণ্যা েড়াইতে লাগিল; কোন 
স্থানে ব্যাপ্র, ভল্ুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্ত সকল ছুটাছুটা 
করিতে লাগিল, কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ 
জন্তগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে 
বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে আরস্ত হইল। মাতঙ্ের চীষ্ক:রে, তুরঙগের 
হেষারবে, সিংহের গর্জনে ও পক্ষীদিগের কলরুবে বন আকুল 
হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভবে কীঁপিতে লাগিল। আমি দেই 
কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেৰর হুমা পিতার জীর্ণ 
পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগে প্র 
বরাহ যাইতেছে, এ হরিণ দৌড়িতেছে, এ করছ পলাইতেছে ইত্যাদি 
নংনীপ্রকান কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। 
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মুনয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন 
আমি পিভান পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া 
কেটন্ন হইতে মুখ বাঁডরাইয়া যে দ্রিকে কোলাহল হইতেছিল সেই 
দিকে দৃষ্টিগত করিল।ম। দেখিলাইী কতান্তের অঙ্ দরের ন্যায়, 
পাপের আরাথব ভার, প্রক্ষের দ্বারপালের স্তায় বিকটমুর্তি এক 
সেনাপতি সমভিব্যাহাবে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও 
কদাকার শববটধন্য আসিতেছে । তাহাদিগকে দেখিলে ভূতি- 
বেষ্টিত ভৈরব ও দৃতমধ্যবস্ী কালাস্তকের ম্মরণ হয়। সেনাপতির 
নাম মাতঙ্গ পশ্চা২ অবগত হইলাম। নুরাপানে ছুই চক্ষু জবা- 
বর্ণ) জর্ধশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা লাগিরাছে; সঙ্গে কতক- 
শুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ 
হইল যেন, কোন বিকটাকার অহ্থর. বন্য পণ্ড ধরিয়া খাইতে 
আসিয়াছে । শববটসন্য অসলোকম করিয়া মনে মনে বিবেচনা 
কবিলাম ঘে, ইহারা কি ছুবাচার ও. ছুষ্বদ্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য 
ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য মাংস আহার, ধনুঃ ধন, কুকুর সুহ্ৃত, 
ব্যান তল্লুক প্রভৃতি হিত্অ জন্তর সহিত একত্র বাস এবং পর্ত- 
দিগেব প্রাণবধ কবাই জীবিকা ও ব্যবমায়। অন্তঃকরণে দয়ার 
লেশ নাই, ভধর্মেৰ ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি .নাই। ইহার! 
সাধুবিগর্তিত পথ অবলম্বন করিয়। সকলের নিকটে নিন্াস্পদ ও 
ঘণস্পদ হইতেছে, সনেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম 
এমন সময়ে মুগরাজন্য শ্রান্তি দূৰ করিবার নিমিত্ত তাহারা আমা- 
দিগের আবঞ্জাতরুতলের ছায়ায় আসিফ। উপবিষ্ট হইল। অনতি- 
দুর্িত মরে'ব্ব হইতে জল ও মৃণাল আনির! পিপাসা ও ক্ষুধা 
শান্ত করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া চলিয়া গেল। 

শব টমন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সে দিন কিছুই শিকার করিতে 
পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের 
সঙ্গে "না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে তৃষ্টিপখের 
অগ্োচর হইলে, রক্তবর্ণ দুইচস্ষু ছ্বারা দেই তরু মুল অবধি আগ্র- 
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ভাগ পব্যন্ধ এক বত্তি ।নবাক্ষণ কবি তাহার নেত্রপ হম নখ 
কাটবস্থিগ পক্ষিণ হকদিগের প্র উড়িয়া মেল হা নুশহ- 
গেন অনাধা কি অছে 14 সে গান্েণীে পাচঙ্গেস পুর্ধীক 
অট্টালিকা যেকপ অনার়াধে উঠা মক, হবেন কর্ীকাধীণ। উগা- 
রোহ সেই প্রকাণ্ড মহীরলে টি ভবগীলত্রমে আবে ছণ 
কবিল এবং কোটবে কন প্রমাণিত করিয়া পক্ষিশবকদিগকে 
ধবিযা একে একে বহির্গত করিরা প্রণনতহাবপূঙ্দক ভতুল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। পিতার একে বৃদ্ধ বস্ম, ত'ভাতে অকম্মাৎ এ 
বিস্ম স্কট উপস্থিত হঞ্রষাতে নিতান্ত ভীত হইলেন। ভঙগে 
কলেবর দ্বিগুণ কাপিতে লাগিল এবং জ'ল্দেশ শুক্ষ ভইফ়া! গেল। 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্ত প্রতীকাবের কোন 
উপায় না দেখিয়া আমাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিবেন ও 
আপন বক্ষস্থলের শিম্সে লুকাইন্া রাধিলেন। আমাকে যখন 
পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন তখন দেখিলাম তীহাব নয়যুগল 
হইতে জনধাব| পড়িতেছে। নুশহ্ঘ, ক্রমে ক্রমে আমাদিগের 
কুলাধের সমীপ্বর্ত হইয়া কাজমর্পাকার বামকৰ কে.টনে প্রবেশিত 
করিদ্বা গিতীকে ধরল। তিনি চণ্চুপুট দ্বারা বথ।শভ্তি অবাত 
ও দংশন কবিলেন, কিছুতেই ছড়িল নী। কোটব হইতে বঙ্তি- 
পভ কবিল, যহ্গরেনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাথ বিনষ্ট 
করিয়া নিয়ে নিক্ষেপ করিল। পিতার পঙ্ষ দাবা আচ্ছাদিত ও 
ভয় সঙ্কচিত হইয্লাছিলাম বলিয়া আমকে দেখিতে পাইল ন1। 
কী তকুতন্ন অন্ধ পর্ণতাশি একন্রত ছিল তাহারই উপর পতিত 
হইলাম, অবিক আঘ।ত লাগিল না 

অথ্ধক বরষ না হইলে আন্তঃকরণে স্লেহের সঞ্চার হয়না কিন্ত 
ভয়ের সঞ্চাৰ জন্মাৰ্ধিই হইয়া থাকে। শৈশব প্রযুক্ত আমার 
অস্তঃকরণে ম্েহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল ভয়েরই পরতন্তর হই- 
নাম । প্রণ  পরিত্যাগের উপষুক্ধ কালেও নিতাস্ত বৃশংস ও 
নি্দষের ম্যায় উপকত পিকে পরিতাংগ ববিগা পলইনান 
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চেষ্টা করিতে লাগিলাঁম । অস্থির চরণ ও অসমগ্রোদিত গক্গ- 
পুটের সাহায্যে আত্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করাতে 
বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম । ভাবি- 
লাম বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল । 
পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করির| নিকটস্থিত এক তমাল তরুর মূল- 
দেশে লুকাইলাম । এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শালুলীবৃক্ষ 
হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্রিত ও লতাপাশে বদ্ধ 
করিল এবং ধে পথে শবরটসন্যেরা গরিক্াছিল ৯সেই পথ দিয়া 
চলিয়া গেল। | 

দূর হইতে পতিত ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার 
কলেবর কম্পিত হইতেছিল; আবার বলবতী পিপাসা কঠ্শোষ 
করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক দূর গিয়া থাকিবে এই সম্ভাবনা 
করিয়া মুখ বাড়াইয়া চতুদ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম । 
কোন দিকে কোন শব্দ শুনিবামাত্র অমনি শঙ্কিত হইয়া পদে 
পদে বিপদ. আশঙ্কা! করিয়া তমালমুল হুইতে নির্গত হইলাম ও 
আন্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাইতে 
বাইতে কখন বা পার্খে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর 
ধলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে 
মনে চিত্তা করিলাম, কি আশ্চর্য্য! যত ছুর্দশ। ও যত কষ্ট সহা 
করিতে হউক না! কেন, তথাপি কেহ জীবনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে 
পারে না । আমার সমক্ষে পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বচক্ষে 
দেখিলাম, * আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইব - বিকলেক্িয় ও 
মৃতপ্রায় হইয়াছি) তথাপি বাচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। 
হায়, আমার তুল্য নির্দয় কে আছে? মাতা প্রসবসময়ে প্রাণ 
ত্যাগ করিলে পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াও 
কেবল আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন পালন করিতে- 
চিলেন এবং অত্যন্ত স্সেহ প্রযুক্ত বৃদ্ধ বয়সেও তাদৃশ বিষম ক্লেশ 
সহ করিয়া আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন | কিন্তু আমি 
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সে সকল একবারে বিশ্মত হইলাম। আমার গর কৃতত্ব আর নাই: 
আমার মত নুশংস ও ছুরাচার এই ভূমগুলে কাহাকেও দেখিতে 
পাই না। কি আশ্চর্য্য! সেরূপ অবস্থাতে আমার জল পান 
কবিবাৰ অভিলাষ হইল। দূৰ হইতে সারস ও কলহংসের অনতি- 
পরিষ্দট কলবব শুনিয়া অন্থ্মান করিলাম সরোবর দূরে আছে। 
কি বপে সরোবরে যাইব, কি রূপে জলপান করিয়া! প্রাণ বাচাইব, 
আনববত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। 

এমন সময়ে মধাক্তকাল উপস্থিত । গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ 
হইতে দিনমণি অগ্রিস্ষ,লিঙ্গের ন্যাক় প্রচণ্ড অংশুসমৃহ নিক্ষেপ 
করিন্ে লাঁগিলেন। রৌদ্রেব উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে 
পাদক্ষেপ করা কাহার সাধাঃ সেই উত্তপ্ত বানুকায় আমার 
পা দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে মরিবার ইচ্ছা ছিল 
না, কিন্ত সে সময়ে এপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে 
বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা! করিতে হইল। 
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাঁগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুফ ও 
অঙ্গ অবশ হইল। 

সেই স্তানের অনতিদুূরে জাবালি নামে পরম পবিত্র মহাঁ- 
তপা মহর্ষি বাদ করিতেন। তাহার পুল হাঁবীত কতিপয় 
বয়স্ত সমভিব্যাহারে সেই দিক্‌ দিয়া সরোবরে স্নান করিতে 
যাইতেছিলেন। তিনি এরপ তেক্ষস্বী যে, হঠাৎ দেখিলে 
সাক্ষাৎ হুর্য্যদেবেব নাষয বোধ হয়। তীহাব মস্তকে জটাভার, 
ললাটে ভত্মত্রিপুণ্তক, কর্ণে ক্ষটিকমালা, বাদকবে কমণ্ডলু, দক্ষিণ 
হস্তে আধাঢদও, স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে যকজ্ঞোপবীত। 
তাহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হইল যে, পরম- 
কাকণিক ভূতভাবন ভগবান ভবানীপত্তি আমার রক্ষার নিমিত্ত 
ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত শ্বভাবতই দয়ার 
আমাব সেইরূপ দুর্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়! তাহার অস্তঃকরণে 
করুণোদয় হইল এবং আমাকে নিদেশ করিয়া বযন্তদিগকে 
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কহিলেন দেখ দেখ একটা শুকশিশ্ পথে পতিত রহিয়াছে। 
বোধ হয়, এই শাল্সলীতরুর শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়। 
থাকিবে । ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও বারংবার চঞ্চুপুউট 
ব্যাদান করিতেছে । বোধ হয়, অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকিবে। 
জল না পাইলে আর অধিকক্ষণ বীাচিবে না । চল, আমর! 
ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই। জল পান করাইয়া দিলে বাঁচি- 
লেও বাচিতে পারে । এই বলিয়া! আমাকে ভূতল হইতে তুলি- 
লেন। তাহার করম্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। 
অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখ উন্নত ও চঞ্চুপুট বিস্তৃত 
করিয়া অঙ্থুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারি প্রদান করি- 
লেন । জল পান করিয়া পিপাপাশান্তি হইল। পরে আমাকে 
স্নান করাইয়া নলিনীপত্রের শীতল ছায়ায় বসাইয়া রাখিলেন | 
অনন্তর খধিকুমারেরা শ্সানান্তে অর্থ্য প্রদান পূর্বক তগবান্‌ তাস্ক- 
রকে প্রণাম করিলেন এবং আর্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নুতন 
বমন পরিধান পূর্বক আমাকে গ্রহণ করিয়। তপোবনাভিমুখে মন্দ 
মন্দ গমন করিতে লাগিলেন । 

তপোবন সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, তত্রস্থ তরু ও লতা সকল 
কুস্থমিত, পল্পবিত ও ফলতরে অবনত হইয়! রহিয়াছে । এলা ও 
লবঙ্গলতার কুন্গুমণন্ধে দিক্‌ আমোদিত হইতেছে । মধুকর বঙ্কার 
করিরা এক পুষ্প হইতে অন্ত পুষ্পে বসিয়া মধু পান করিতেছে। 
অশোক) চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি 
নানাবিধ বুক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখা ও পল্প- 
বের পরম্পর সংযোগে মধ্যে মধ্যে বমণীয় গৃহ নির্দিত হইয়াছে। 
উহার অভ্যন্তরে দ্িনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষি- 
গণ মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রজলিত অনলে দ্বতানতি প্রদান করিতে- 
ছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিথার উত্তীপে বৃক্ষের পল্লব সকল মলিন 
হইয়$ যাইতেছে। গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তারপূর্বক মন্দ মন্দ বছি- 
তেছে । মুনিকুমারেরা কেহ বা উটচচঃম্বরে বেধ উচ্চারণ, কেহ বা 
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প্রশান্ত ভাবে ধর্মশান্ত্রেরে আলোচনা করিতেছেন। মুগকদন্ব নির্ভয়- 
চিন্তে বনের চতুর্দিকে খেলিক়া' বেড়াইতেছে। শুকমুখত্রষ্ট নীধার- 
কণিকা তরুতলে পতিত বহিয়াছে। 

তপোঁৰন দেখিয়া আমার অস্তঃকরণ আঁহলান্দে পুলকিত হইল। 
অভান্তরে প্রবেশিয়া দেখিলাম, রক্তপল্লবশোতিত রক্তাশোকতরুর 
ছায়ায় পরিস্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রানে ভগবান মহাতপা মহর্ষি 
জাবালি বসিয়া আছেন | অন্যান্য সুনিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া 
উপবিষ্ট ' রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি প্রাচীন, জরার প্রভাবে মস্তকের 
জটাভার ও গাত্রের লোম সকল ধবলবর্ণণ কপালে ত্রিবলি, গওস্থল 
নিম, শিরা ও পঞ্রের অস্থি সকল বহির্গত এবং শ্বেতরর্ণ লোমে 
কর্ণবিবর আচ্ছার্দিত। তাহার প্রশান্ত গভীর আকুতি দেখিবা- 
মাত্র বোধ হর যেন, ॥তিনি করুণরসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তো 
ষের আধার, শান্তি লতার মূল, ক্রোধভূজঙ্গের মহামন্ত্র,র সৎপথের 
দর্শক এবং সতস্বতাবের আশ্রয় |! তাহাকে দেখিয়া আমার% 
অস্তধকরণে একদা ভয় ও বিশ্বয়ের আবির্ভাব হইল। ভাঁবিলাম 
মহর্ষির কি প্রভাব! ইহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ। বৈর, 
মাৎসর্ধ্য,. কিছুই নাই । তূজন্গের] আতপতাপিত হইয়া শিখীর 
শিখাকলাঁপের ছায়ায় স্ুথে শয়ন করিয়া আছে । হরিণ- 
শাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তন পান করিতেছে। 
করত সৃকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ 
করিতেছে । মৃগকুল অব্যাকুলচিত্তে বুকের সহিত একত্র চরিতেছে। 
এবং শুষ্ক বৃক্ষও মুকুলিত হইয়াছে । বোধ হয় যেন, সতাধুগ 
কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোঁবনে আদিয়া অবস্থিতি করি- 
তেছে। অনন্তর ইতন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আশ্রম- 
স্তিত তরুগণের শাখায় মুনিদিগের বন্কল শুথাইতেছে, কমণ্ডলু ও 
জপমাল1 ঝুণিতেছে এবং মৃলদেশে বলিবার নিমিত্ত বেদি নির্মিত 


উইয়াছে। বোধ হয় যেন, রুক্ষ সকল তপস্থিবেশ ধারণপূর্ববক 
তপন্যা করিতে শাবস্ত করিস্বাছে। 
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এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে মুনিকুমার হারীত 
আমাকে সেই রক্তাশোৌকতরুর ছায়ায় বসাইয়া পিতার চরণার- 
বিন্দ বন্দন1 পূর্বক স্বতন্ত্র এক আননে উপবিষ্ট হুইলেন। অন্তান্থ 
মুনিকুমারেরা দর্শনে সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া 
হারীতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সথে! এই শুকশিশুটা কোথায় 
পাইলে? হারীত কহিলেন, স্নান করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে 
দেখিলাম, এই শুকশিশু আপন কুলায় হইতে গতিত হইয়া ভূতলে 
বিলুঠিত হইতেছে । ইহাকে তাদৃশ বিষম ছুরবস্থাপন্ন দেখিধা 
আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল । কিস্তৃযে বৃক্ষ হইতে 
হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করা আমাদিগের অনাধ 
হওয়াতে সঙ্গে করিয়। লইয়া আদিকাছি। এই স্থা্ 
মকলকে ঘত্বপূর্ববক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হট । 

হারীতের এই কথা শুনিয়া ভগবান জাবালি কুতৃহলাক্রাস্ত 
হইয়া আমার প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন। তীহার প্রশান্ত দৃষ্টি- 
পাত মাত্রেই আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিলাম। 
তিনি পরিচিতের ভ্তায় আমাকে বারংবার নেত্রগোচর করিয়। 
কহিলেন, এই পক্ষী আপন দুফর্ম্ের ফল ভোগ করিতেছে। সেই 
মহর্ষি কালব্রয়দর্শী; তপস্যার প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্তমানের 
ন্যায় দেখেন এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত জগৎ করতলস্থিত বস্তুর 
ন্যায় দেখিতে পান; সকলে তাহার প্রভাব জানিতেন ;* তাহার 
কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইল না। মুনিকুমারেরা ব্যগ্র হুইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি ছুষষম্্ করিয়াছে, কি রূপেই বা তাহার 
ফল ভোগ করিতেছে? জন্মান্তরে এ কোন্‌ জাতি ছিল, কেনই ব1 
পক্ষী, হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অস্বগ্রহ পূর্বক ইহার ছুক্ন্মবৃত্বাস্ত 
বর্ণন করিয়া আমাদিগের কৌতুকাক্রাস্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন 

মহির্ষি কহিলেন, সে কথা বিশ্ময়জনক ও কৌতুকাবহ, বটে, কিন্ত 
অতি* দীর্ঘ; অল্প ক্ষণের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক না। এক্ষণে দিবাব- 
সান হইতেছে, আমাকে শান করিতে হইবেক।  তোমাদিগেরও 
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দেবার্চনসময় উপস্থিত। আহারাদি সমাপন করিয়া সকলে 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিপে, আমি ইহার আঘ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত 
বর্ন করিব। আমি বর্ণন করিলেই সমুদায় জন্মান্তরবৃত্তাত্ত ইহার 
স্বতিপথারচ় হইবেক। মহর্ষি এই কথা কহিলে মুনিকুমারেবা 
গাত্রোখান পূর্বক স্নান. পূজ। প্রভৃতি সমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন 
করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে দ্রিবাবসান হইল। মুনিজনের! রক্তচন্দনসহিত যে অর্ধথ্য 
দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচননে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি 
রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, 
কমলবন ত্যাগ করিয়া তকশিখরে এবং তদনস্তর পর্বতশৃঙ্গে 
আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ধতশিখর স্থবর্ণে মণ্ডিত 
হইতেছে। রবি অন্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যানমীরণে 
তরুশাখ! সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ 'হইল যেন, তরুগণ বিহগ- 
দিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীসঙ্কেত 
দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার 
উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনের। 'ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাপ্তলি 
হইয়া! সন্ধ্যার উপাসন| করিতে লাঁগিলেন। দুহামান হোমধেনুর 
মনোহর মুগ্ধধারাধবনি আশ্রমের চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত করিল। হরিদর্ণ 
কুশদ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলার 
দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভান্তরে লুকাইয়। ছিল, এই সময় 
সময় পাইরা অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে ছুঃখিত ও তিমিররূপ মলিন বসনে 
অবগুঠিত হইয়। বিভাবরী আগমন করিল। ভাঙ্করের প্রতাপে 
গ্রহগণ তঙ্করেব ম্টায় ভয়ে লুকাইয়া ছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি 
গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্দিগ্ভাগে সুবাংশ্তর অংশু অল্প 
অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়পমাগমে আহলা- 
দিত হইয়া পূর্ব দিক্‌ দশনবিকাঁশ পূর্বক মন্দ মদ হাসিতেছে। 
প্রথমে কলানাত্র, ক্রমে অদ্ধমাত্র, এমে ক্রমে সম্পূর্থঘণ্ডণ শশধর 
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প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমিব বিনষ্ট হইয়! গেল। কুমূ- 
দিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীবণ স্খাসীন আশ্রম- 
মুগগণকে আহ্নাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় 
ও তপোবন জ্যোতন্াময় হইল। ক্রমে ক্রমে চাবি দণ্ড বাত্রি 
হইল । রি 

হারীত আহারাদি সমাপন করিয়া আমাকে লইয়া খষি- 
কুমারদিগের সমভিব্যাহারে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন, তিনি বেত্রাসনে বসিয়া আছেন; জালপাদনামা শিষ্য 
তালবৃস্ত ব্যজন করিতেছেন। হারীত পিতার সম্মথে কৃতাগ্ুলি- 
পুটে দণ্ডায়মান হইয়া! বিনয় বচনে কহিলেন, তাত। আমরা সক- 
লেই এই গশুকশিশুর বৃত্তান্ত শুনিতে অতিশয় উৎস্ুক। আপনি 
অনুগ্রহ পুর্র্বক বর্ণন করিলে কৃতার্থ হই। 

মুনিকুমারেরা সকলেই কৌতুকাক্রাস্ত ও একাগ্রচিত্ত হইক্সাছেন , 
দেখিয়। মহর্ষি কথা আরম্ত করিলেন। 


কথারস্ত। 





অবস্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে তৃবন- 
ব্রয়ের সর্গস্থিতিসংহারকারী -মহাকালাভিধান ভগবান্‌ দ্েবাদিদেব 
মহাদেব অবস্থিতি করেন। যে স্থানে শিগ্রানদী তরঙ্গরপ ত্রকুটি 
বিস্তার পূর্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহার করিয়া বেগবতী হইয়া 
গ্রবাহিত হইতেছে। তথায় তারাঁপীড় নামে মহাযশস্বী তেজস্বী 
প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জনের ন্তায় নিজ- 
ভু্ববলে অথণ্ড ভূমগ্ুল জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়া সুখে 
রাজ্য তোগ করেন। তাহার গুণে বশীভূত হইয়া লক্ষ্মী কমলবন 
তুচ্ছ করিয়া, নারারণবক্ষতস্থল পরিত্যাগ করিয়া, তীঁহাকেই গাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; সরম্বতী চতুর্মুখের মুখপরম্পরায় বাস 
করা ক্লেশকর বোধ করিয়া তাঁহারই রদনামগুলে সুখে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। তাহার অমাত্যের নাম শুকনাস। শুকনাঁস 
্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সকল শান্ত্রের পারদর্শী, 
নীতিশস্প্রয়োগকুশল, ভূভারধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রক্কতি, 
সতাবাদী ও জিতেন্তিয়। তাহার পড়ীর নাম মনোরম]। ইন্দ্রের 
বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র 
যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন? শুকনাসও সেইরূপ রা্জকার্ধ্য পর্য্যা- 
লোচনাবিষয়ে রাজাকে যথার্থ সছুপদেশ দিতেন। মন্ত্রীর বুদি' একপ 
তীক্ষ যে জটিল ও ছুরবগাহ কোন কার্ধ্যসস্কট উপস্থিত হইলেও 
বিচলিত বা প্রতিহত হইত না। শৈশবাবধি অন্কত্রিম প্রণয় 
বঞ্চার হওয়াতে রাজা তাহাকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন 
না। তিনিও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নৃপতির হিত কার্ধ্য অনুষ্ঠানে 
তৎপর ছিলেন। পৃথিবীতে তুল্য প্রতিদ্বন্দী ছিল না এবং প্রজা 
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দিগের উৎপাত ও অন্থথ আকাশকুস্থমের ন্যায় অলীক পদার্থ 
শইয়াছিল, স্ুজরাং সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া শুকনাসের প্রতি 
বাঙ্গাশাননের ভার সমর্পণ পুর্ধক রাজা যৌবনন্খ অস্থুভব করি- 
তেন। কখন জলবিহার, কখন বনবিহার, কখন বা নৃত্য, গীত, 
বাদ্যের আনোক্ট্রে হখে কাল হরণ করেন। শুকনাঁস সেই অনীম 
সাআাজ্যকার্ধয অনাধাসে স্ুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেন! তাহার 
অপক্ষপাতিতা ও সদ্িচারগুণে প্রজাবা অতান্ত বশীভূত ও অন্- 
রক্ত হইয়াছিল । ধ্ণ 

তারাপীড় এইরূপে সকল স্থখের পার প্রাপ্ত হইয়াও সন্তাঁন- 
মুখাবলোকনরূপ সুখলাভ না হওয়াতে মনে মনে অতিশয় দুঃখিত 
থাকেন। সন্তান না হওয়াতে সংসারে অরণ্য জ্ঞান, জীবনে বিড- 
স্বনা জ্ঞান ও শরীর ভারমাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং 
আপনাকে অনহায়, অনাশ্রয় ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন । 
ফলতঃ তাহার পক্ষে সংসার অসার ও অন্ধকার রূপে প্রতীয়মান 
হইয়াছিল। নৃপতির বিলানবতীনামী পরমরূপবততী পত্রী ছিলেন। 
কন্দর্পের রতি ও শিবের পার্বতী যেরূপ পরমপ্রণয়িনী, বিলাঁস- 
বতীও সেইরূপ রাজার পরমপ্রণয়াম্পদ ছিলেন। একদা মহিষী 
অতিশয় ছুঃখিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে 
নরপতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মঠ্বি বামকরতলে 
কপোলদেশ সংস্থাপিত করিরা বিষণ্ন বদনে রোদন করিক্তছেন; 
অঙ্গের ভূষণ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিয়! দিয়াছেন; 
অসরাগ বাঁ অঙগসংস্কার কিছুমাত্র নাই। সর্ীগণ নিঃশব্দে ও 
হঃখিত চিত্তে পার্খে বসিয়া আছে।  অন্তঃপুরবৃদ্ধারা অনতিদূরে 
উপবিষ্ট হইয়া] প্রবোধবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেছে । রাজ! 
গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মহিষী আমন হইতে উঠিবা সম্ভাষণ 
করিলেন। রাজাকে দেখিয়া তাহার ছুঃখ দ্বিগুণতর হইল ও ছুই 
চক্ষ *দিয়! অশ্রধারা পড়িতে লাগিল! মহ্ষীর আকনম্মিক শোক 
ও রোদনেব কারণ কিছু বুঝিতে না পারিজা নরপত্তি মনে মনে 
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কত ভাবন1, কত শঙ্কা ও বপ্পনা কবিতে লাঁগিলেন।  পবে 
আসনে উপবিষ্ট হইযা বধন দ্বার! চক্ষুর জল যুছাইয়া দিয়া মধুব 
বাক্যে জিজ্ঞাসা! করিলেন, প্রিষে। কি নিমিত্ত বামকরে বামগণ্ড 
সংস্থাপন করিয়া বিষরবদনে ও দীননয়নে রোদন করিতেছ? 
তোমার দুঃখেব কারণ কিছু ক্গানিতে ন1 পারিয়! আমার অস্তঃকবণ 
অতিশয় ব্যাকুল ও বিষপ্র হইতেছে । আমি কি ফোন অপরাধ 
করিযাছি? অথবা অন্ত কেহ প্রজলিত অনলশিখায় হস্তক্ষেপ 
করিয়া থাকিবেক? যাহা হউক শোকের কারণ বর্ণন কবিধ! 
আমার উদ্বেগ ও উতৎকণা দূৰ কব। 

রাজা এত অনুনয় করিলেন, বিলাসবতী কিছুই উত্তর দিলেন 
না_ববং আরও শোকাকুল হইয়া খোদন করিতে লাগিলেন। 
রাজীর তাঘুলকরক্কবাতিনী বদ্দাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহা- 
রা। আপনি কোন অপরাধ কেন নাই এবং রাজমহিষীব 
নিকটে অন্তে অপরাধ করিবে এ কথাও অসম্ভব। আহিষী যে 
নিমিত্ত রোদন কবিতেছেন তাহা শ্রবণ করুনা সন্তানের মুখাব 
লোকনরূপ সুখ লাভে বঞ্চিত হইয়া রাণী বহুদিবসাঁবধি শোকা- 
কুল ছিলেন। কিন্তু মহারাজের যনঃপীড়া হইবে বলিয়া এত দিন 
ছথে প্রকাশ কদেন নাই; মনের ভুত মনেই গোপন করিয়া 
রাশিয়াছিলেন। অদ্য চতুর্দশী, মহাদেবের পুজা দিতে মহা 
ফালেব* মনরে গিযাছিলেন , তথায় মহ্গাভাবত পাঠ হইতেছিল, 
তাহাতেই শুনিলেন সন্ভাননিহীন ব্যক্তিদিগেব সাগতি হয় না; 
পুত না জন্মিলে পুন্নাম নরক হইতে উদ্জাবের উপাধান্তর নাই, 
পুজ্রধীন বাক্তির ইহলোঁকে স্থুথ' ৪ পবলোকে পরিত্রাণ পাইবার 
সন্তাবনা নাই; তাঠাব জীনন, ধন, ধশ্বর্্য, সকলই নিক্ষল। 
মহাগারতেব এই কথা শুনিয়া অবধি রাজ্জী অতিশয় উন্মনা ও উৎক- 
চিতা হইলেন। বাটা আদিলে সকলে নানাপ্রকাব প্রবোধ বাক্যে 
সান্বনা কবিল ও আহার করিতে অনুবোধ করিল; কোন ক্রমেই 
শান্ত হইলেন না ও আহার কবিলেন নাঁ। সেই অবধি কাহার? 
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কোন কথার উত্তব দেন না, কাঠারও সঠিত আলাপ করবেন না। 
কেবল বিষধনণদণনে অণবরত রোদন করিতেছেন। এক্ষণে যাহা 
কত্তন্য ককন। » 

ত্/ম্থলকরক্কবাহিনীর কথা শুনিয়া রাজ ক্ষণকাল নিস্তক্ধ ও 
নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। পরে দ্রীর্ঘ নিশ্বান পরিভাগ করিয়া 
কঠিলেন, দেবি! দৈবায়ত্ব বিষয়ে শোক ও অনুতাপ কৰা কোন 
ক্রমেই বিধেয় নহে। মন্বষোরা যত যত ও যত চেষ্টা ককক না 
কেন, দৈব অনুকুল না হইলে কোন প্রকাবে মনোপথ পফল হয় 
না। পুজব আলিঙ্গনে শরীর শীতল হইবে, মুগাববিনাদর্শনে 
নেত্র পনির হইবে, অপরিষ্ষট মধুব বচন শ্রবণে বর্ণ জুড়ান্কবে 
এমন কি পুণ্য কর্ম কবিয়াছি! জন্মীস্তরে কত পাপ কিয়! 
থাকিব, সেই জন্যে এত মনস্তাপ উপস্থিত হইতেছে। দৈণ 
অনুকুল না হইলে কোন অভীষ্টপসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অহএব 
দৈব কর্মে অত্যন্ত অনুরক্ত 5ও। মনোযোগপুর্ধক গুরুতক্তিঃ 
দেবপুজা] ও মহর্ষিদগের পরিটণ্যা কর। অধিচলিত ও অকৃঞিন্ন 
ভক্িপূর্বক ধর্মকর্ম্েরে অনুষ্ঠান কর। পুবাণে শুনিযাছি, মগধ+ 
দেশেব রাজা বৃহদ্রথ সঞ্তানলাভের আশয়ে চণ্ডকৌশিকের আক 
ধনা করেন এবং তাহার ববপ্রভাবে জরাসন্ধণামে প্রণলপরাক্ান্ত 
এক পু প্রাপ্ত হুন। রাগ দশরথ মহষি খধ্যশৃঙ্গকে প্রসন্ন 
কবিযা রাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রদ্ধ নামে মহাবলপরাক্রান্ত চারি 
পুত্র লাভ করেন। খ'ষগণের আরাধনা কখন বিফপ হয় না, 
অবশ্তই তাহার ফল দর্শে, সন্দেহ নাই। দৃঢ়এ্রত ও একাঞ্ত 
অন্ুরক্ত চইয়া ভক্তিনহকাবে দেব ও দেবর্ষিদিগের অর্চনা কর 
তাঁহাতেই মনোরথ সফল হইবেক। হার! কত দিনে সেই শু 
দিনের উদয় হইবে, যে দিনে স্নেহময় ও গ্রীতিময় সন্তানের আুধা- 
ময় মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া জীবন ৪ নয়ন চরিতার্থ কিক) 
পবিজঘনরা আনন্দে পুর্ণপাত্র গ্রহণ করিবে; নব উতৎনবনঙ্ 
হইয়া নৃহা, গীত, বাধ্ের কৌপাহণে পণিপুর্ব হইবেক) শশিকণা 


২০ ক।দন্বরী। 


উদ্দিত হইলে গগনমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়,” কত দিনে দেবী 
পুত্র কোড়ে করিয়া সেইরূপ শোভিত হইবেন; নিরপত্তা 
এক্ষণে অতিশয় ক্লেশ দিতেছে । সংসার অরণ্য ও জগৎ শূন্য 
দেখিতেছি £ রাজ্য ও শ্বধ্য নিশ্ষল বোধ হইতেছে। “কিন্ত 
অপ্রতিবিধেক্ বিষয়ে শোক ও দুঃখ কৰা বুথ! বলিয়াই দৈর্্যাব- 
জম্বনপূর্বাক বথাকথঞ্চিং নংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। এষ্টকগ 
নানা প্রবোধবাক্যে আশ্বান দিয়া স্বহন্তে মহিষীর নেত্রজল 
মোচন করিয়া দিলেন। অনেক ক্ষণ অন্তঃপুরে থাকিয়া! পবে বহি- 
গত হইলেন । 

রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে বিলাঁসবতী প্রবোধবাক্যে 
কিঞিৎ শান্ত হইযা স্সান ভোজনাদি সমাপন করিলেন। যে 
সকল আভরণ ফেলিয়। দিয়াছিলেন তাহা পুনব্বার অঙ্গে ধাবণ 
করিলেন। তদবধি দেবতার আবাধনা, ত্রাঙ্গণের সেবা ও শুক 
জনের পবিচর্ধ্যায় অতিশয় অনুরক্ত হইলেন। দৈবকর্ম্মে অনুরক্ত 
হইয়া চগ্ডিকার গৃহে প্রতিদিন ধুপ গুগৃগুল প্রভৃতি হুগন্ধ দ্রবোর 
গন্ধ বিস্তার কবেন| দিবসবিশেষে তথায় কুশানে শরন করিয়া 
থাকেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ত্রাঙ্গণদ্দিগকে স্বর্ণপাত্র দান 
কবেন।  ক্ঞখপক্ষীয় চতুর্দশী রজনীতে চঠুষ্পথে দেবতাদিগকে 
বণি উপহাব দেশ। অপ্থ প্রভৃতি বণস্পতিদিগকে প্রদক্ষিণ 
করেন, ষোডখোপচাবে যীদেবীর পুজা দেন। ফলতঃ দে 
যেদপ এ্রতের অনুষ্ঠান করিতে কঠে, অতিশয় ক্রেশসাধা হইলেও 
অপত্যতৃক্চায় উঠার অনুষ্ঠান করেন, কিছুতেই পরাত্মথ ভয়েন 
না। গণ অথবা সিদ্ধপুন্ষ দেখিলে সমাদর পূর্বক সন্তানের 
গণনা করান। পাত্রিতে যে সকপ স্বপ্ন দেখেন, প্রভাতে পুধন্গী- 
ধিগকে তাহার ফলাফল জিজ্ঞানা কবেন। 

এই রূপে কিছুদিন অতীত হইপে, একদা প্াত্রিশেষে রাজা 
স্ব দেখিলেন, বিলাসবতী মৌধশিখবে শয়ন কপিয়া আছেন, 
তাৰ মুখমণ্ডল পুণচপ্র প্রবেশ কবিতেছে।  খ্ুদণনানস্তর 


কাদন্বরাঁ। ২১ 


অমনি জাগবিত হইয়| শীঘ্র শা তইতে উঠিলেন। অনন্তর শুক- 
মাসকে আহ্বান করিয়া তীাহাব সাক্ষাতে স্বপ্নবুত্বান্ত বণন কবি. 
লেন। শুকনাস শুনিয়া অতিশয় আহলাদিত হইলেন ও প্রীতি- 
প্রফুল্প বদনে কহিলেন, মহাবাঁজ! বুঝ অনেক কালের পর আমা- 
দিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। অচিরাৎ আপনি পুজমুখ নিরীক্ষণ 
করিয়া আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমিও আজি রজনীতে 
স্বপ্পে প্রশান্তমন্তি, দিব্যাকৃতি এক ত্রাহ্ণকে মনোরমার উতসঙ্গে 
।বিকদিত পুগুরীক, নিক্ষেপ কবিতে দেখিয়াছি । শাস্ত্রকাবেরা কহেন, 
শুভ ফলোদয়ের পূর্বে শুভ লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। যদি আমাদিগেব চিবপ্রার্থত মনোরথ সম্পন্ন হয়, তাহা 
হইলে, ইহা অপেক্ষা আহলাদের বিষয় কি আছে? রাবিশেষে 
ঘে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা প্রায় বিফল তয় নাঁ। রাঁজমঠ্িষী বিলাস- 
বতী অচিবাৎ পুভ্রসস্তান প্রসব করিবেন, সন্দেত নাই। রাজ! 
মন্ত্রী স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রনণে অধিকতর আঙ্লাদিত হইলেন এবং 
তাহার হস্তধারণ পুর্বধক অন্তঃপুরে প্রবেশিষা উভয়েই আপন 
আপন ক্ষপ্রবৃত্বান্ত বর্ন দ্বারা রাঁজমহিষীর অগ্ন্দোৎপাদন 
করিলেন। পা 

কিছু দিন পরে বিলাবতী গর্ভবতী ভইলেন। শশধবের 
প্রতিবিম্ব পতিত হইলে সরোবব যেরূপ উজ্জ্বল হয়, পারিজাত 
কুহ্থম বিকসিত হইলে নন্দনবনেব যেরূপ শোভা হয়, বিলাসবতী 
গভ ধারণ করিয়া সেইকপ অপূর্বপ্ী। প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন 
গর্ভেব উপচয়ু হইতে লাগিল। সলিলভারাক্রান্ত মেঘমালার ন্ঠায় 
বিলাসবতী গভভাবে মন্থবগতি হইলেন। মুখে বাবংবাব ভূত্তিকা 
ও জল উঠিতে লাগিল । শবীর অল্ন ও পাবর্ণ ইইল। এই 
সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিজনেরা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিল বাণী গর্ভিণী হইয়াছেন। 

একদা প্রদোষ সময়ে শুকনাস ও বাজা বাজভননে বসিয়া 
আছেন এমন সময়ে কুলবদ্ধনানায়ী প্রধান পরিচারিকা পাক 


টু কাঁদন্বরা। 


উপস্থিত হইয়া রাজাব কর্ণে মহিষীণ গর্ভসঞ্চারের সংবাদ কহিল। 
নরপতি শুহ সংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা। প্রাপ্ত হইলেন । 
আহ্লাদ্দে কলেবর বোমাঞ্চিত ও কপোলমূল বিকদিত হইয়া 
উঠিল। তখন হর্ষোৎফুল্ল লোচনে শুকনামের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করাতে তিনি রাজার ও কুলবর্ধনার আকৃতি দেখিয়াই অন্গান 
করিলেন রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি সন্দেহনিবা- 
রণেব নিষিত্ত জিজ্ঞানা করিলেন, মহাবাজ! হ্বপ্নদর্শন কি গফল 
হইয়াছে? রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি কুলবদ্ধনাব 
কথ! মিথ্যা না হয় তাহ! হইলে স্বপ্ন সফল বটে। চল, আব 
স্বয়ং গিয়া জানিয়া আসি। এই কথা বলিয়া গাত্র হইতে উন্মো- 
চন কবিয়া শুভ সংবাদের পারিতোধিকস্বরূপ বহুমূলা অলঙ্কার 
কুলবর্ধনীকে দিয়া বিদায় কবিলেন। আপনারাও মহিষীর বাদ- 
ভবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাজার দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত 
হইল। 

তথায় গিয়া দেখিলেন, মহিষী গর্ভোচিত কোমল শব্যায় শয়ন 
করিয়া আছেন, গভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃতশশিমণ্ুল- 
শালিনী রজনীর গায় শোভা পাইতেছেন।  শিরোভাগে মঙ্গল- 
কলস রহিয়াছে, টতুর্দিকে মণির প্রদীপ জলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত 
সর্ষপ বিকীর্ণ আছে। বাণী রাক্গাকে দেখিয়া সদন্তরমে শখ্যা হইতে 
উঠিবাঝ চেষ্টা করিতেছিলেন, রাজা বারণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়! 
আর কষ্ট পাইপার প্রয়োজন নাই। বিনা অভ্যু্থানেই যথেষ্ট 
আদব প্রকাশ হইয়াছে । এই বলিয়া শয্যার এক পার্খে বসি- 
লেন। শুবনান ম্বতন্ব এক স্থানে উপবেশন করিলেন । রাজ 
মহিষীর আকার প্রকার দেখিয়াই গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিলেন; 
তথাপি পরিহাস পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে!  শুকনাস গিজ্ঞাসা 
কবিত্েছেন, কুলবদ্ধনা যাহা কহিয়। আসিল সত্য কি না? মহিষী 
লচ্জায় নতরমুখী হইরা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। বারংবার জিজ্ঞাসা 
ও অন্গরোধ কবাতে কহিপেন, কেন আর আমাবে লা দাও) 


কাদন্বরী। ২৩ 
আমি কিছুই জানি ন1) এই বণিক পুনর্ধার অধোমুখী হুইণেন। 


এইবপ অনেক পরিহাসকথার পর শুকনান আপন আলয়ে প্রস্থান 
করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে গর্ভেব উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে কিছু গর্ভদোহদ 
হইতে লাগিল রাজা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 
প্রসনসময় সমাগত হইলে মহ্ষী শুভ দিনে শুভ লগ্নে এক পুত্র 
সন্তান প্রসব করিলেন। নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগববাসী 
লোকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না । রাজবাটা মগোতলব্ময়, 
নগর আনন্দময় ও পথ কোলাহলমন্র হইল। গৃ্গে গৃহে নৃতা, গীত, 
বাদ্য, আরগ্ত হইল। নরপতি সানন্দ চিত্তে দীন, ছুংগী, অনাথ 
গ্রহতিকে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। যে যাহা আকাঙ্ষা 
করিল তাহাকে তাহাই দিলেন। কারাবন্ধকে যুক্ত ও ধনহীনকে 
এশ্বযাখালী করিলেন । 

গণকেরা গণনা দ্বারা শুভলগ্ন স্থির কবিয়া দিলে নরপতি পুন্র- 
মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গুঁহে গমন করিলেন। 
দেখিলেন, স্থতিকাগৃহের দ্বারদেশে ছুই পার্থ সলিলপূর্ণ ছুই মঙ্গল- 
কলস, স্তপ্তের উপরিভাগে বিচিত্র কুম্থমে গ্রথিত মঙ্গলমাল|। 
পুরন্ধীবর্গ কেহ বা যঠীদ্দেবীর পুজা করিতেছে, কেহ বা! মাতৃকাগণের 
বিচিত্র মূর্তি চিত্রপটে লিখিতেছে। ব্রাঙ্গণেবা মন্ত্র পাঠ পুর্ববক 
স্থাতিকাগৃহের অভ্যন্তরে শান্তিজল নিক্ষেপ করিতেছেন । * পুরো 
হিতেরা নারারণের সহম্র নাম পাঠ করিয়। শুভ ন্বন্তযয়ন 
করিতেছেন। * রাজা জল ও অনল স্পর্শ পূর্বক স্ুত্তিকাগৃহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাজকুমার মহিষীর অক্ষ 
শয়ন করিয়া স্ৃতিকাগৃহ উজ্জল করিয়া! রহিয়াছেন। দেহপ্রভায় 
দীপপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে । এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণা, 
যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় ধেন, সাক্ষাৎ কুমার রাকুমাররূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাজা নিমেষশূন্ত লোচনে বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণ তৃপ্ত হুইল না। বত বাব দেখেন অদৃষ্ 
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পুর্ব ও অভিনব বোধ হয়। সন্পৃহ ও গ্রীতিবিষ্কারিত নেত্র দ্বার! 
পুনঃপুনঃ অবলোকন করিয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগলেন এবং আপনাকে চরিতার্থ ও পরমসৌভাগ্যশালী জ্ঞান 
করিলেন। শুকনাস সতর্কতা পূর্বক বিম্ময়াবিকসিত নয়নে 
রাজকুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ! দেখুন, কুমারের অঙ্গে চক্রবর্তী ভূপতির লক্ষণ সকল 
লক্ষিত হইতেছে । করতলে শঙ্চক্ররেখা, চরণতলে পত্তাকারেখা, 
প্রশস্ত ললাট, দ্রীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, লোহিত অধর এই 
সকল চিহ্ন দ্বার মহাপুরুষলক্ষণ গরকাশ *পাইতেছে। % 

মন্ত্রী রাজকুমারের এইরূপ রূপ বর্ণনা করিতেছেন এমন সময়ে 
মঙ্গলকনামা এক পুরুষ প্রবেশিরা রাজাকে নমস্কার করিল ও 
হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিল, মহারাজ! মনোরমার গর্ভে শুকনাসের 
এক পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। নরপতি এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়! 
অমুতবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইলেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে কহিলেন, 
আজি কি শুভ দিন, কি শুভ সংবাদ শুনিলাম! বিপদ বিপ- 
দেব ও সম্পদ সম্পদের অন্ুনরণ করে এই জনপ্রবাদ কখন 
মিথা। নহে। এই বলিয়া শ্রীতিবিকসিত মুখে হাসিতে হাসিতে 
সমাগত পুরুষকে শুভ সংবাদের অনুরূপ পার্রিতোষিক দির! 
বিদ্দায় করিলেন। পরে নর্ভকঃ বাদক ও গায়কগণ সমভিব্যাহারে 
শুকনাঁসের মন্দিরে গমন করিয়া মহামহোতংসবে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ঘশম দিবসে পবিত্র মুহূর্তে কোটি কোটি গাভী ও স্বর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ 
করিয়া ও দীন ছুখীকে অনেক ধন দিয়া নরপতি 'পুজ্ের নাম- 
করণ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, পূর্ণচন্ত্র রাভ্ভীর সুখমণ্ডলে 
প্রবেশ করিতেছে, সেই নিমিত্ত পুঃত্রর নাম চন্দ্রাপীড় রাখিলেন। 
মন্ত্রীও মাপন ত্রাক্মণোচিত সমস্ত ক্রির। সম্পাদন পূর্বক রাঙ্গার অভি- 
মাত আপন পুত্রের নাম শৈশম্পায়ন রাখিপ্রেন। ক্রমে টুড়াকরণ 
প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল। 

কূমারেৰ ক্রীড়ায় কাণা্প, না হয় এই নিমিত্ব রাজা নগরের 
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প্রান্তে খিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্যামন্দিব গ্রস্ত কবাইলেন ॥ 
বিদ্যামন্দিরের এক পার্খে অশ্বশালা ও নিয়ে ব্যায়ামশাল। গ্রস্ত 
হইল) চতুর্দিক্‌ উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইল। অশেষবিদ্যা- 
পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ অতিযত্রে আনীত ও শিক্ষা- 
প্রদানে নিয়োজিত হুইলেন। নরপতি শুভ দিনে স্বপুত্র চন্দ্রাপীড় 
ও মন্ত্িপুত্র বৈশম্পায়নকে তীহার্দিগের নিকটে সমর্পণ করিলেন। 
প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার একপ বুদ্ধিমান ও চতুর 
ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাহার নব নব বুদ্ধি-কৌশল দর্শনে চমত্কৃত 
ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। তিনিও অনন্তমন! ও ক্রীড়াসক্তিরহিত হইম্বা ক্রমে 
ক্রমে সমজ্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তীহার ভ্বদয়দর্পণে সমুদাষ 
কলা সংক্রান্ত হইল। অন্লনকালের মধ্যেই শব্শান্ত্র, বিজ্ঞানশাস্বঃ 
রাজনীতি, ব্যাক়ামকৌণল, অস্ত্র ৪ সঙ্গীত বিদ্যা, সর্ধদেশভাষ| 
এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদয় শিখিলেন। ব্যায়াম 
প্রভাবে শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল সিংহ দ্বার 
আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে গাবে না, সেইন্ধপ তিনি 
ধরিলেও এক পা চলিতে পারিত না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও 
শক্তিশালী হইলেন যে, দশজন বলবান্‌ পুরুষ যে মুদগর তুলিতে 
পাবেন না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদগর ধারণ পূর্বক* ব্যায়াম 
করিতেন । 

ব্যায়াম *্যতিরেকে আর সকল বিদ্যায় বৈশম্পায়ন চন্দ্রাপীড়ের 
অনুপ হইলেন। টশৈশবাবধি একত্র বাস একত্র বিদ্যাভ্যাস প্রযুক্ত 
পরস্পরের অক্ুত্রিম প্রণয় ও অপকট মিত্রতা জন্মিল। বৈশম্পায়ন্‌ 
ব্যতিরেকে রাজকুমার একমুহ্র্ও একাকী থাকিতে পারিতেন না। 
বৈশম্পায়ন সর্বদা রাঁজকুমারের নিকটবর্তী থাকিতেন। এই 
ববপে* বিদ্যালয়ে বিদ্যাত্যাস করিতে করিতে শৈশবকাঁল অতীত ও 


যৌবনকাল সমাগত হুইল। চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ রমণীয়তা 
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হয, গণনখখলে ইন্দধভ উদ্দিত হইলে বর্ধাকালেব বেষপ শোভা 
হয়, ঝুলুমোদমে  কল্পপাদপের যেকপ শ্রী ছয়, যৌবনাবস্তে 
রাজকুমার সেইরূপ পরমরমণীয়তাঁ ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থণ 
বিশাল, উক্যুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভূজদ্বয় দীর্ঘ, স্বন্ধদেশ 
সল এবং হব গম্ভীব হইল ।% 

্‌ উত্তন কপে বিদ্যাশিক্ষা হইলে আচার্য্েবা বিদ্যালয় হইতে 
গৃহে যাইবাব অনুমতি দিলেন। তদনুসারে রাজা চন্ত্রাপীড়কে 
. বাটীতে আনাইবার নিমিত্ত শুভ দিনে অনেক তরঙ্গ, মাঁতঙ্গ, পদাতি 
সৈম্ত, সমভিব্যাহারে দিয়া সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যানন্দিরে 
গাঠাইয়। দিলেন। সমাগত অন্যান্য রাজগণও চন্দ্রাগীড়ের 
দশনলালসায় বিদ্যালযে গমন করিলেন। বলাঁহক বিদ্যাখন্দিরে 
প্রবেশিয়া বাঁজকুমাবকে প্রণাম করিয়া কতাঞ্জলিপুটে নিবেদন 
কবিল, কুমাব! মহারাজ কহিলেন, “আমাদিগের যমনোরথ পূর্ণ 
হইয়াছে। তুমি সমস্ত শান, সকল কলা ও সমুদায় আয়ুধবিদা 
অন্টাস করিয়াছ। এক্ষণে আচার্য্যেরা বাটা আসিতে অনুমতি 
দিয়াছেন । প্রজারা ও পরিজনেরা দেখিতে অতিশর উংস্তুক 
হইয়াছে। অতএব আমাৰ অভিলাষ) তুমি অবিলম্বে বাটী আসিয়া 
দর্শনোতস্থক পরিজনদিগকে দশন দিয়া পরিতৃপ্ত কর এবং ব্রাঙ্ষণ- 
দিগের সমাদর, মানিলোঁকের মাঁনরক্ষা, সন্তানের গ্ভাঁয় প্রজাদিগের 
ধ্রতিপাহনান ও বন্ধুবর্গেদ আনন্দোৎপাদন পূর্বক পরম স্থখে বাজ 
সন্তোগ কব” ৮র্জাপনাৰ আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ ত্রিভু- 
বনের এক অমুল্য বত্বশ্বরূপ, বাষু ও গরুড়ের স্তায় অুতিবেগগামী, 
ইন্্রাখুধনামা অপূর্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। তী ঘোউটক 
সাগরের প্রবাহমধ্য হইতে উথিত হয়, পারশ্তদেশের অধিপতি 
মহারদ্ব ও আশ্চর্য পদার্থ বলিয়া উহা মহারাজকে উপহার দেন । 
অনেক অশলক্ষণবিৎ পণ্ডিতের কহিয়াছেন, উচ্চৈঃশ্রবার যে সকল 
সথলক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়, উহারও দেই সকল স্ুলক্ষণ আছে। 
ফলত; ইন্জাযুখ সামান্য ঘোটক নয়। জাগরা কূপ ঘোটক কথন 
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দেখি নাঁই। দ্বাবদেশে বছ। আছে, অনুমতি হইলে আনয়ন করা খায়। 
দশনাভিণাষা দ্বার্জারাও সাক্ষাৎ, কগিতে আনিয়া খাহিৰে আপনার 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

বনুহক এই কথা কছিলে চন্ত্রাপীড় গন্তীর স্ববে আদেশ 
কবিলেন, ইন্দ্রাসুধকে এই স্থানে লইয়া আইস। আজ্ঞামাএ, আত 
বৃহত্, স্থুলকার,  মাতেজস্ী, গ্রচগুবেগশানী, বলবান্‌ ইন্দ্রাযুধ,. 
আনীত হইল। এ ঘোউক এরূপ বণিষ্ঠ ও তেজস্বী থে ছই বীর 
পুকষ উভয় পার্খে মুখের বলা ধরিয়াও উরমনের সময় মুখ নিজ 
করিয়া রাখিতে পাবেন না, একপ উচ্চ থে, উন্নত পুকষেবাও কর 
গ্রপাবিত কবিয়া পৃ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে পাবে না। চন্দ্রাপীড 
স্লক্ষণরন্পর্ন অদ্ভুত অথ অবলোকন করিরা অতিশয় বিস্ময়া- 
পন্ন হইলেন । মনে মনে চিন্তা কবিলেন, অনুর ও দেখগণ সাগৰ 
অন্ন করিয়া কি রত্বু লাভ করিগাছেন? দেবপাজ ইন্দ্র ইহা 
পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই তাহা ভ্রৈলোক্যাধিপতাই বিধ্ল। 
জলনিধি তীহাকে সামান্য উচচৈতশ্রবা ঘোটক প্রদান কারমা 
প্রতারণা করিয়াছেন। দ্েবাদিদেব নারায়ণ যদি ইহাকে একবার 
নেত্রগোচর করেন, বোধ হয় পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ 
জন্ত তাহার আর অহঙ্কার থাকে নাঁ। পিতার কি আধিপত্য ৷ 
ত্রিক্বনছূর্পত এতাদৃশ রদ্ধু সকলও তিশি সংগ্রহ ক্ররিগ়াছেন। 
ইহাব আকার ও লক্ষণ দেখিরা বোধ হইতেছে, এ* প্রকৃত 
ঘোটক নয়। কোন' মহাম্্া শাপগ্রস্ত হইয়া! অধধরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া থাকারিন। 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রোখান করি- 
লেন। অশ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে নশঙ্কাব ও 
আরোহণজন্ত অপরাধের ক্ষমতা প্রার্থনা পুর্ধক পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলেন ও বিদ্যালয় হইতে বহিগত হইলেন। বহিঃস্থিত আস্থা 
পচ * নৃপতিগণ  চন্দ্রীগীড়কে দেখিবামাত্র গাপনাদিগকেে $তাথ 
বোধ করিপেন এবং সাক্াংকারণানসায় ক্রমে মে সকণেই 
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সম্গুধে আদিতে লাঁগিলেন। বলাহক একে একে সকলের নাম ও 
বংশের নির্দেশ পুর্বক পরিচয় দিয়া দিল। রাজকুমার মিষ্ট সন্তা- 
বণ দ্বারা খখোচিত সমাদর করিলেন। তীহাদিগের সহিত নাঁনা- 
প্রকার সদালাপ করিতে করিতে স্থথে নগরাভিমুখে গমন করিতে 
ণাগিলেন। বন্দিগণ উচ্ৈঃস্বরে স্থললিত মধুর প্রবন্ধে স্ততিপাঠ 
করিতে লাগিল। ভূত্যেরা চামর ব্যজন ও মস্তকে ছত্রধারণ 
কবিল। বৈশম্পায়নও অন্ত এক তুবঙ্গমে আরোহণ করিয়া রাজ- 
কুখারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

চক্্রাপীড় ক্রমে ভ্রমে নগরের মধ্যবর্জী পথে সমাগত হইলেন। 
নগরবামীরা সমস্ত কার্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক রাঁজকুমারের স্থকুমার 
কাব অবলোকন করিতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটীর দ্বার 
উদ্বাটিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, নগরী, চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার 
নিমিত্ত একেবারে সহজ্র সহজ নেত্র উন্দনীলন করিল। চন্ত্রাপীড় 
নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমপীগণ অতিশয় উৎসুক হইল এবং 
'মাপন আপন আবন্ধ কর্ম সমাপন না করিয়াই কেহ বা অলক্তক 
পবিতে পরিতে, কেই বা কেশ বাধিতে বাধিতে বাটার বহ্রগিত 
হইয়া, কেহ বাঁ প্রাসাদোপবি আরোহণ করিয়া এক দৃষ্টিতে পথ 
পানে চাহিয়া রহিল। একবারে সোপাঁনপরম্পরায় শত শত 
পাশিনীজনেব  অমন্তরমে পাদনিঃক্ষেপ করায় প্রাসাদমধ্যে এক- 
পাও, অভূতপূর্ব ও অশ্রতপুর্বব ভূষণশব্ব সমুৎ্পন্ন হইল। গবাক্ষ- 
ালের নিকটে কাগিনীগণের মুখপএস্পরা বিকনিত কমলের গ্ঠায় 
গোঙগা পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণ হইতে আূর্জ অলক্তক 
ভিত ৬৪যাতে ক্ষিতিতল পল্পবময় বোধ হইল। তাহাদ্িগের 
সপশোভায নগব লাবণাময়, অলঙ্কারপ্রভায় দিগলয় ইন্দ্রাম়ুধময, 
ইপমণ্ুলে ও. লোচনপরম্পরাধ গগনদগুল চন্ত্রময়,। পথ নীলোৎ, 
পণ বোধ হইতে গাগিণ। বাঞকুমারের মোহিনী মু দেখিয়া 
প'াঘিনীগণ, চমত্রুত ৪ মোঠিত হইঘ! পৰ*পব পরিহাস পূর্নক 
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এই পুরুষবত্ব যাহাব কর গ্রহণ করিবেন। আহা! এরূপ পরম. 
ঈনদর পুরুষ ত কখন দেখি নাই। বিধি বুঝি পুকষনিধি করিয়া 
ইছার স্থষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হস্টক, আজি আদর! 
অঙ্গবিশিষ্ট অন্ধকে প্রত্যক্ষ করিলাম। ফলতঃ নির্মল জলে ও 
স্বচ্ছ স্ষটকে যেরূপ প্রতিবিষব পতিত হয়, সেইরূপ কামিনীগণের 
দয়দর্পণে চন্দ্রাগীড়ের মোহিনী মূর্তি প্রতিবিদষ্বিত হইল।  রাঙ্- 
কুমার ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন, হদ- 
য়ের অগোচর কোন কালেই হইতে পারিলেন না। রাজকুমার 
রাজবাটার সমীপবর্তী হইলে পৌরাঙ্গণার1 পুষ্পবৃষ্টির স্তায় তাহার 
মন্তকে মঙ্গললাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। 

ক্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হই- 
লেন। বলাহক অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার 
বৈশম্পায়নের হস্তধারণপূর্ব্বক রাজতবনে গ্রাবেশ করিলেন। দেখিস 
লেন, শত শত বলবান দ্বারপাল অস্ত্র শন্্ে সুসজ্জিত হইয়া দ্বারে 
দণ্ডাযণান আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া! দেখিলেন, কোন 
স্তানে ধন্ুঃ বাণ, তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শঙ্তে পরিপূর্ণ 
অশ্্শালাঁ) কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, করী, করন, ব্যান 
ভর,ক প্রভৃতি ভযঙ্করপশুসমাকীর্ণ পশ্ুশালা) কোন স্থানে নানা 
দেশীষ, হুলক্ষণসম্পন্ন, নানাগ্রকার অশ্বে বেষ্টিত মন্দুবাঁ; কোন 
স্থানে কুররী, কোকিল, রাজহংদ, চাতক, শিখণ্ডী, শুক, 'ারিকা 
গ্রহৃতি পক্ষিগণের মধুব কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিশালা) কোন 
স্তানে বেণু**বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বিভূ- 
যিত সঙ্গীতশালা; ফোন স্থানে বিউত্রচিত্রশোভিত চিত্রশালিকা 
শোত! পাইতেছে। কৃত্রিম ক্রীড়াপর্বত, মনোহর সরোবর, স্থরম্য 
জলযপ্ত, রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে রহিয়াছে! অশেষদেশ- 
ভাষাজ্ঞ নীতিপরায়ণ ধার্শিক পুরুষের ধর্মাধিকরণমন্দিরে উপ 
বেশন* পূর্বক ধর্মশান্ত্রের মর্ধান্তসারে বিচার করিতেছেন ।  সমা. 
গঠ পুর্ধেরা বিবিধরক্ধানভধষিত স্ভানগুগে বসিয়া! আছেন। 
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কোঁন গ্ভানে নর্তকীরা নৃত্য, গাঘকেবা শঙ্গীত ও বন্দিগণ গ্রতি- 
পাঠ করিতেছে । জলচর পক্ষী সকল কেলি করিয়া বেড়াই 
তেডে। বালকবালিকাগণ মযূর ও ময়ুখীর সহিত ক্রীড়া কবি- 
তেছে। হরিণ ও হরিণীগণ মান্ুষসমাগমে ত্রস্ত হইয়া ভয়চকি ত- 
লোঁচনে বাটার চত্রন্দিকে দৌড়িতেছে। 

অনন্তব ছয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম কবিয়া সপ্তম প্রকোষ্ঠের 'অভা- 
স্তরে প্রবেশিরা মহারাজেব 'আাবাসগৃহের নিকটবন্তী হইলেন । 
অপ্তঃপুবপুক্শন্ধীরা রাজকুমারকে দ্রেখিবাণাত্র আনন্দিত মনে মঙ্গলা- 
চবণ করিতে লাগিল। মহাপাজ পরিস্কত শয্যাম্ডিত পর্যাংঙ্ 
নিষুগ্ন আছেনঃ শবীররক্ষাধিকত অক্ত্রধারী দ্ারপাঁলেরা সতর্কত; 
পূর্বক প্রহবীর কাধ্য করিতেছে; এমন সময়ে চন্দ্রাগীড় পি৩'ল 
নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্নহারাজ অবলোকন কৰ্কন" 
দ্বারপাল এই কথা কহিলে, রাজা দৃষ্টিপাত পূর্বক বৈশম্পায়ন 
সমভিব্যাহারী চন্দ্রাপীড়কে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। করপ্রসাবণ পুর্নক গ্রণত পুল্রকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। , তীাহাব স্নেহবিকসিত লোঁচন হইতে আনন্দাঞ্জ নির্ঘত 
হইতে লাগিল।  বৈশম্পায়নকেও সমাদরে আলিঙ্গন কবিগ! 
আসনে উপবেশন কবিতে কছিলেন। ক্ষণকাঁল তথা বপিয়া 
রাজ্কুমাব জননীব নিকট গমন করিলেন। পুজবৎসল! বিলাসবভী 
গিপ্ধ ও প্রীতিপ্রফুল্প নরনে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ কবির 
তাহাব মস্তক আঘ্রাণ ও হস্ত দ্বারা গাত্রস্পশ পূর্বক আপন উত্নন্দ 
দেশে বসাইলেন ও স্রেসংবলিত মধুষ বচনে বলিলেন, বস! 
তোমাকে নানা বিদ্যায় বিভুষিত দেখিয়া নয়ন ও মন পরিভৃপু 
তইল। এক্ষণে বধূনভচারী দেখিলে সকল মনোরথ পূর্ণ শয়। 
এই কথা কহিয়া লঙ্জাবনত পুত্রের কপোঁলদেশে চুন করিতে 
লাগিলেন। 

বাগকুমার এই রূপে সমস্ত অগ্তঃপুরবাসিনীদিগকে দশন" দিক 
আহলাদিত করিপেন।  পারশেষে শুকনাসের আনে উপস্থিঠ 
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ভইলেন। . অমাত্যের ভবনও এরীপ সমুদ্ধিসম্পর যে, রাজবাটী 
হইতে বিভিন্ন বোধ হয় না। শুকনাস /সভামণ্ডপে বিন] 
আছেন। সমাগত সামন্ত ও ভূপতিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়! 
বহিগ্াছেন » এমন সময়ে চন্দ্রীপীড় ও বৈশম্পান্ূন তগায় প্রবেশি- 
লেন। সকলে সসন্ত্রমে গাত্রোথান পুব্বক সমাদরে সম্তাষণ 
করিল,। শুকনা প্রণত পুত্র ও রাজকুমারকে যুগপৎ আপিঙ্গন 
করিয়া! পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, বৎস চন্দ্রীপীড়! অব্য তোমাকে কৃতবিদ্যৎ দেখি! 
মহারাজ যেরূপ সন্ত্ট হইয়াছেন, শত শত সাত্রাজ্যলাভেও তাদৃশ 
সম্তোধের সম্ভাবনা নাই। আজি গুরুজনের আশীব্ৰাদ ও মহা 
রাজের পুর্বজন্মাঙ্জিত স্থকৃতি ফলিল। আজি কুলদেবতা প্রসন্ন 
হহলেন। প্রজাগণ কি ধন্ত ও পুণ্যবান্! যাহাদিগের প্রতিপাল- 
নে নিমিত্ত তুমি ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। বস্থনতী কি সৌভা- 
গ্যবতী! যিনি গতিভাবে তোনার আরাধনা করিবেন। ভগবান্‌ 
যেপ্ূপ নানা অবতার হইন্সা ভূভার বহন করিয়া থাকেন, তুমিও 
সেইরূপ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া! ভূভার বহন ও প্রজাদিগের 
প্রতিপালন কর। রাজকুমার শুকনাসের সভায় ক্ষণকাল অব- 
স্থিতি করিয়। মনোরমার নিকট গমন ও তক্তিপৃব্বক তাহাকে 
নমস্কার করিলেন। তথা হইতে বাটা আসিয়। স্নান ভোজন 
প্রভৃতি সমুদায় কন্ম সম্পন্ন করিয়া মহারাজের আজ্ঞান্ুসারে 
শ্রীনগুপনামক প্রাসাদে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীম্ 
পের নিকটে ইন্দ্রায়ুধের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট হইল। রি 

দিবাবসানে দিত্গুল লোহিত বর্ণ হইল। সন্ধ্যারাগে রক্তবর্ণ 
হইয়া চণ্রবাকমিথুন ভিন্ন ভিন্ন দিকে উতৎপতিত হওয়াতে বোধ 
হইল যেন, বিরইবেদনা স্মৃতিপথারূঢ হওয়াতে তাহাদিগের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইরাছে ও গাত্র হইতে রক্তধারা পড়িতেছে। সন্মানিত 
ব্যক্তিরা বিপদ্কালেও নীচ পদবীতে পদার্পণ করেন না, ইহাই 
জানাইবার নিমিত্ত রবি অপ্তগমুন কাল পশ্চিমাচলেব উন্নত 
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গিথর আশ্রয় করিলেন।  দিনকর অন্তগত হইলেন, কিন্তু রজনী 
সমাগত| হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অন্ু- 
দর প্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফু্র হইল। হৃর্যরূপ 
সিং অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযুথ নির্ভয়ে জগৎ 
আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরপ অশ্রজজল 
পরিত্যাগ পুর্নক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল। বিহঙ্গমকুল 
কোলাহণ করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রজ্লিত প্রদীপশিখা ও 
উজ্্রণ মণিবৰ আলোকে রাজবাটার তিমির নিরন্ত হইয়া গেল। 
চত্ত্রাগীড় পিতা মাতার নিকটে নানা কথ! প্রসঙ্গে ক্ষণকাল ক্ষেপ 
করিয়া আহারাদি করিলেন। পরে আপন প্রাসাদে আগমন পূর্ববক 
কোমলশগ্যামপ্ডিত পর্য্যঙ্কে সুখে নিদ্রা গেলেন। 

প্রভাত হইলে পিতার অনুমতি লইয়া শিকারী কুকুর, শিক্ষিত 
হস্তী, বেগগাদী অশ্ব ও অসংখ্য অন্ত্রদারী বীরপুরুষ সমভিব্যাহাবে 
করিয়া মৃগত্ার্থ বনে গ্রবেশিলেন।  দেখিলেন, উদারস্বভাব সিংহ 
সম্রাটের ভ্তায় নিয়ে গিরিগুহায় শয়ন করিয়া আছে। হিংশ্ 
,শাদ,ল ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার পূর্বক পশুদিগকে আক্রমণ কবি- 
তেছে। মুগকুল ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া ত্বরিত বেগে ইতস্ততঃ 
দৌড়িতেছে। বন্ত হস্তী দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মহিষকুল 
রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া নির্ডক্বে বেড়াইতেছে। 
ববাহ, তলুক, গণ্ডার প্রভৃতির ভীষণ আকার দেখিলে ও চীৎকার 
শব্ধ শুনিলে কলেবর কম্পিত হয়। নিবিড় বন, তথায় হুর্য্যেব 
কিরণ প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না। রাজছ্ুমার এতাদৃশ 
ভীষণ গহনে প্রবেশিকা ভল্প ও নারাচ দ্বারা ভলুক; ৬৮ শৃকব 
প্রভৃতি বহুবিধ বন্ত পণ্ড মারিয়া ফেলিলেন। কোন কোন পশুকে 
আঘাত না করিয়া কেবল কৌশলক্রমে ধরিলেন। মুগয়াবিষয়ে 
এরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন যে, উ্ীন বিহগাবলীকেও অবলীলাক্রমে 
বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 


বেলা ছুই প্রহর হইঞ্কা। ্ুর্্যমণ্ল ঠিক্‌ মন্তকের উপরিভাগ 
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হইতে অগ্নিময় কিরণ বিস্তার করিল। ক্ুর্যোর আতপে ও মুগয়া- 
জন্য শ্রয়ে একান্ত ক্লান্ত হওযাঁতে রাজকুমারেব সর্বাঙ্গ ঘর্খববারিতে 
পরিপ্রুত হইল। ন্বেদার্দ শরীরে কুম্ুমরেণু পতিত হও- 
সাতে ও বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগাঁতে যেন অঙ্গে অঙ্গরাগ ও রক্তচন্দন 
লেপন করিরাছেন, বোধ হইল। ইন্দ্রাযুধের মুখে ফেনপুগ্ত ও 
শরীরে স্বেদজল বহির্গত হইল। সেই' রৌদ্রে স্বহস্তে নব পল্ল- 
পের ছত্র ধবিয়া সমভিন্যাহারী রাজগণের সহিত মৃগয়ার কণা 
কহিতে কহিতে বাটা প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়া তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় মগয়াবেশ পরি- 
ত্যাগ ও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর স্নান করিয়া অঙ্গে অঙ্গরাগলেপন 
ও  পষ্টবসন পরিধান পুর্দক আহাবমগ্ডপে গমন কবিলেন। 
আপনি আহার কবিয়া স্বতত্তে ইন্দ্রাযুধের ভোজনসামগ্রী আনিয়া 
দিলেন। সে দিন এইবপে অতিবাহিত হইল । 

পর দিন প্রাতঃকালে আপন প্রাসাদে বগিয়া আছেন এমন 
সময়ে কৈলাসনামক কঞ্চুকী ন্বর্ণালঙ্কারভূষিতা এক সুন্দরী কুমারীকে 
সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, বিনীত বচনে কিল, কুমার 
দেবী আদেশ করিলেন, এই কন্যাকে আপনার তাম্বলকরম্কবাঁহিনী 
ককন। উনি কুলুত্দেশীয় রাঁজাব ভ্ৃহিতা, নাম পত্রলেখা । 
মহাবাজ কুলুতবাজধানী জয় কবিয়া এই কন্তাকে বন্দী করিয়া 
আনেন ও অস্তঃপুবপরিচাবিকাঁর মধ্যে নিবেশিত কবেন।, রাণী 
পরিচয় পাইয়। আপন কন্ঠাব ন্যায় লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিরাছেন এবং অতিশম্ব ভাল বাসিয়। থাকেন, ইভাঁকে সামান্ 
পরিচারিকার স্ঠান্ন জ্ঞান করিবেন না। (সখী ও শিষ্ার ন্যায় বিশ্বাস 
করিবেন ।) রাজকন্যার সমুচিত সমাদর কবিবেন। ইনি অতিশয় 
সুশীল ও সবলস্বভাব এবং এরূপ গুণবতী যে আপনাকে ইহার 
গুণে অন্ত বশীভূত হইতে হইবেক। আপাততঃ ইহার কুল শীলের 
নিষয় কিছুই জানেন ন! বপিয়! কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। কঞ্চকীর 
মুখে জননীর আজ্ঞা শুনিয়া নিমেষশূন্য লোচনে পত্রলেখাকে 
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দেখিতে লাঁগিলেন। তাহাব আকার দেখিযাই বুঝিলেন এ কন্ঠা। 
সামান্য বন্যা নহে। অনন্তব জননীব আদেশ গ্রহণ কবিলাঁ 
বলিয়া] কঞ্চুকীকে বিদায় দিলেন। পররলেখা তাম্বলকবন্কবাহিনী 
হইয়া ছারার ন্যায় বাজকুমাবে অনুবর্থিনী হইল। বাজকুমাবও 
তাহার গুণে গ্রীণ ও প্রসন্ন হইয়া দিন দিন নব নব অনুরাগ 
প্রকাশ কবিতে লাগিলেন ।/% 

কিছু দিন পবে বাঙ্গা চন্দ্রাগীডকে যৌববাজো অভিষেক 
কবিতে অভিলাষ কবিলেন। রাজকুমাব যুবরাজ হইবেন এই 
ঘোষণ1 সর্ব প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎুসবময় ও নগব 
আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকে সামগ্রীসম্তার সংগ্রচ্চে 
নিমিস্ত লোক সকল দ্রিগ্দিগন্তে গমন কবিল। 

একদা কার্যা্রমে চক্্াপীড় অমাতোর বাটাতে গিয়াছেন ; 
তথায শুকনাম তীগ্াকে সম্বোধন করিষা মধুব বচনে কহিলেন, 
কুমাব! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদয় বিদ্যা অত্যাস কবি- 
যাছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহ' 
জ্ঞাতবা সমুদার জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই 
নাই। তুমি যুবা, মহাবাজ তোমাকে যৌবরাজোে অভিষিক্ত ও 
ধনসম্পত্তির অধিকাবী করিতে ইচ্ছা কবিযাছেন। স্বৃতবাং 
যৌবন, ধনসম্পত্বি, প্রতুত্ব/ তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্ত 
যৌবন,অতি বিষম কাল। যৌবনকপ বনে গরবেশিলে বন্য জন্বব 
স্গায় ব্যবহার হক্স। যুবাঁ পুরুষেবা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রড়তি 
পশুধম্মকে স্থখের হেতু 'ও স্বণের সেতু জ্ঞান কবে। ,যৌবনপ্রভাবে 
মনে একপ্রকাব তম: উপস্থিত হয, উহা! কিছুতেই নিরত্ত হয় না। 
যৌবনেব আবস্তে অতি নির্পাল বুন্ধিও বর্ধাকালীন নদীর ন্তা্ষ 
কলুষিত হয়। বিষয়ৃষণা ইন্দিয়দিগকে আক্রমণ করে। তখন 
অতিগর্ঠিত অসৎ কর্্নকেও ছুক্ষদ্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন 
লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়৷ স্বার্থসম্পাদন কবিজেও লঙ্জা, বোধ 
হয় না।» সথরাপান না কৰিলে ও চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে 
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মওঙা ও অদ্ধতা জন্মে। ধনমদ্দে উন্মও হইলে হিতাছিত বা 
সগপদ্ধিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অন্গুগামী।  অহস্কৃত 
পুরুষের! মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্দাপেক্ষা 
গুণবান্‌, বিদ্বান্, .ও প্রধান বলিয়া! ভাবে; অন্তের নিঞ্টেও সেইরূপ 
প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ত হয় যে, আপনার মতে 


বিপবীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়গৎস্ত হইয়া উঠে। প্রভূতবরূপ 
হলাহলেব ওউষধ নাই। প্রভূ্নেরা অধীন লোকদিগকে দাসের 


শ্তায় জ্ঞান করে। আপন সুখে 'সন্ষ্ট থাকিয়। পরের ছুংখ* সম্তাপ 


কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাবা প্রায় স্বার্থপর ও অন্ঠের 
অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাঙ্গে, যৌবন, প্রভৃত্ব ও অডুপ 
এশা, এ সকল কেবল অনর্থপবম্পরা।  অসামান্তদ্ীশক্তিসম্পন্ন 


বাক্তিরাই ইহার তবঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পাবেন। ভীক্ষবুদ্ধিধপ 
দু নৌকা না থাকিলে উহাব প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে চয়। 
একবার মগ্ন হইলে আর উঠিনার সামর্থ্য থাকে না। টি 

সন্বশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় একথ! অগ্রাহ্য । 
উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠেব ঘর্ষণে যে 
অগ্ি নিগভ হয় উচ্ভাব কি দাহশক্তি থাকে না? নুবাদুশ বুদ্ধি, 
মান্‌ ব্যক্তিবাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মুর্খকে উপদেশ দিলে 
কোন ফল ভয় না। দিবাকরেব কিরণ কি স্কটিকমণির ন্যায় 
মৃপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পাবে? সড়পদেশ অমূল্য ও আসমুদ- 
সম্ভৃত রত্। উহা শরীবেব বৈরূপ্য প্রভৃতি জরাব কার্য প্রকাশ 
না কবিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। খ্রশ্বর্যযশালীকে উপদেশ দেয় 
এমন লোক অতি বিবগ। যেমন গিরিগুগাব নিকটে শব কবিলে ; 
প্রতিশব্দ হয়, সেউপ পার্খববর্থী লোকের মুখে প্রহ্বাক্যেক 
প্রতিধ্বনি হইতে থাকে) অর্থাৎ প্রভু যাঠা কহেন, পারিষদেবা 
তাহাই যুক্তিযুক্ত বলনা 'অঙ্গীকাব কবে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও 
অন্যায়, কথাও পারিষদদিগেব নিকট শ্ুসঙ্গত ও ন্যাক্সা্ছগত হয় 


| এবং সেই কথাণ প্রনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া 'াহাবা। প্রহর কই 
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প্রশংসা করিতে থাকে । তাঁহার কথার বিপরীত কথ। বলিতে 
কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুকষ ভন্ম পরিত্যাগ 
করিয়া তাহাব কথা অন্যায় ও অধুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দ্বেন, তথাপি 
তাহা গ্রাহ হয় না। প্রভূ সে সময় বধির হন অথবা কোধান্ধ 
রা আম্মমতের বিপরীতবাদীব অপনান করেন। অর্থ অনর্থের 
সুণ। সিগ্যা অভিমান, অকিঞ্চিংকৰ অস্কার ও বৃথা উদ্ধত্য প্রার 
র্থ 5হইতে উৎপন্ন হয়। 

প্রথমতঃ লক্ীব প্রক্কতি বিবেচনা] করিস্বা দেখ। ইনি অতিদুঃখে 
গর্ধা আনিথন্দে র্সিত হইলেও কথন একস্থানে স্থির হইয়া থাকেন 
না| বাপ, গুণ, বৈদদ্ধ, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা! করেন নাঁ। 
ধপবান্, গুণবান্, বিদ্বান, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরি- 
আগ কপির জঘনা পুবষাধমের আশ্রয় লন। ছ্ববাচার লক্ষ্মী 
যাহাকে আশ্রকস কবে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপব ও লুন্গ্রকৃতি হইয়া 
দাতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধন্মকে বলসিকতা, যথেষ্টাচারকে  প্রতৃত্ব 
€ মুগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা কবে। মিথ্যা গুঁতিবাদ করিতে 
না পাবিলে পনিদিগেব নিকট জীবিকালাভ করা কঠিন। যাহার! 
'অন্যকার্ধাপরাজ 9 কার্ধ্যাকার্ধ্যবিবেক্শুন্য হয় এবং সব্বদা বদধ1- 
গলি হইয়া ধনেশ্ববকে জগবদীশ্বব বলিধা বর্ণনা কনে, তাহারাই 
পূন্গণেব সগিধানে বগিতে পার ও প্রশংসাভাজন হয়। গর্ত 
গ্ুতিনদককে যথার্থবারী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাৰ সন্হিতই 
আলাপ করেন, শাহাকেই সদ্দিবেচক ও বুদ্ধিমান বলিয়া ভাবেন, 
তাহাব পরামশক্রমেই কার্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদে- 
াকে নিন্দুণ বলিয়া অবজ্ঞা কর্ন, নিকটেও বদিতে দেন না । তুমি 
বগা নীতিগ্রয়োগ ও ছুক্দোধ রাঙাতন্ত্ের ভাবগ্রহণে প্রবৃত্ত 
বাছ; সাবদান, যেন সাপুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাট্কারের 
গঠার্পণাপ্পদ হইও নাঁ। চাটুকাবের প্রিয় বচনে তামার ঘেন 
শাস্তি ছন্মে না) ধগার্ণবাদীকে নিশুক বণিয়া বেন এবজ্ঞা কবি? 
শা) দাগগাথ আাগন চক্ষে কিটই দেখিতে পান না এং এর্জপ 


তত 


৩৮ ৯ 
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হতভাগা লোঁক দ্বারা পবিবূত থাকেন, প্রতারণা কবাঁইঈ যাহা- 
দিগেব সম্পূর্ণ মানস। তাহাবা প্রভূকে প্রতীবণা করিয়া আপন 
অভিপ্রায় দিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্দা উহাবই 
চেষ্টা পায়। বাহা ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভি- 
প্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রতৃকে 
প্রতারিত করিয়া লোকের মর্ধনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীব) 
তথাপি তোমাকে বাবংবাব উপাদশ দিতেছি, সাবধান, যেন ধন 
ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে পরাম্থুখ ও 
অসদ্দাচরণে প্রবৃত্ত হইও নাঁ। এক্ষণে মঙ্গারাজের ইচ্ছাক্রমে 
অভিনব ঘৌববাজ্যে অভিবিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন 
কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কব, এবং সমুদায় দেশ জম 
করিয়া অখণ্ড ভূমগ্লে আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্বক প্রঞ্গা- 
দিগেব প্রতিপালন কর। এইকপ উপদেশ দিয়া অমাতা ক্ষান্ত 
হইলেন । চন্দ্রাগীড় শুকনানের গভীর অর্থবুক্ত উপদেশবাকা 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন কবিতে কনিতে বাটা 
গমন কবিলেন । চি 

অল্িষেকসামগ্রী সমাহৃত হইলে, অগাত্য ও পুরোঠিতের সহিত 
রাজা শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত 
মন্ত্রপুত বাবি দ্বারা রাজকুনাবের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ 
এক বৃক্ষ হইতে শাখ! দ্বাবা বৃক্ষান্তৰ আশ্রর করে, সেরূপু রাজ- 
সংক্রান্ত রাজলক্ী অংশক্রমে যুববাঙ্গকৈে অবলম্বন করিলেন) 
পধিত্র তীর্থজচে স্থান করিথা বাজকুমার উত্দ্রস শ্রী প্রাপ্ত হইলেন । 
অভিষেকানন্তব ধনল বসন, উজ্জল ভূঘণ 'ও মনোভব মাল্য ধাবণ 
পূর্নাক অঙ্গে সুগন্ধি গন্ধদ্রবা লেপন করিলেন । অনন্তর সভামণ্ডপে 
গ্রবেশপুর্ধক শশধর যেকপ স্ুমেরুশূর্ে আবোহণ কবিলে শোভা 
হয় যুবরাজ সেইরূপ রব্রসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভার পরম 
পোভিঠ সম্পাদন কবিলেন। নব নব উপায় দ্বাবা প্রজাদিগের সুখ 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ৪ বাঙ্গোর স্থনিরম মংগ্রাপন করিয়া পরম স্থুথে 
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যৌখরাজ্য সন্তোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও পুত্রকে রাজাভার 
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

কিছু দিনের পর যুবরাজ দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রী করিলেন। 
ঘনঘটার ঘোর ঘর্ঘর ঘোষের স্তায় ছুন্দুভিধ্বনি হইল। সৈশ্গণের 
কলরবে চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত হইল। রাজকুমার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত 
করেণুকায় আরোহণ করিলেন। পত্রলেখাও খ্ হস্তিনীর উপর 
উঠিয়া বগিল। বৈশম্পায়ন আর এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়। রাজকুমারেব পার্শববর্ভী হইলেন। ক্ষণ কালের মধ্যে 
মহীতল তুরঙ্গময়, দিয্মগুল মাতঙ্গময়, অন্তবীক্ষ আতপত্রময়, সী- 
রণ মদগন্ধময়, পথ দৈন্তময় ও নগর জয়শব্ধময় হইল। সেনাগণ 
স্বসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলে তাহাদিগের পাঁদবিক্ষেপে মেদ্দিনী 
কাপিতে লাগিল। শাণিত অন্তর শঙ্বে দ্িনকরের করপ্রভা প্রতি 
বিশ্বিত হওয়াতে বোধ তইল যেন, শিখিকুল গগনমগ্ডলে শ্িখা- 
কলাপ বিস্তীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সৌদামিনী প্রকাশ পাইতেগে, 
ইন্ধন উদ্দিত হইয়াছে। কীদিগের বুংহিত, অশ্বদিগেক ভেষা- 
রব, ছুন্দুতির ভীষণ শব, সৈগ্ঘদিগের বলরবে বোধ হইল যেন, 
প্রলয়কাল উপস্থিত। ধুলি উথ্িত হইয়া গগনমগ্ুল অন্ধকাঁরারৃত 
করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুই বিশেষ রহিল না। বোধ 
হইল যেন, দৈন্ঘভার হা কলিতে না পারিয়া ধবা উপরে 
উঠিতেছ।। এক এক বার এরূপ কলবব হয় যে কিছুই শুন! 
যায় না। 

কতক দূব যাইয়া সন্ধার পুর্ধে যুববাজ এক বমণীয় গ্রদেশে 
উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বিন তথায় বাসস্থান, নিকপিত হইল 
পেনাগণ আহাবাদি কবিয়া পটগৃহে নিদ্রা গেল। রাক্কুগাবও 
শয়ন কবিলেন। প্রত্াষে সেনাগণ পুনর্বার শ্রেণীবদ্ধ হই! চলিল। 
যাইতে যাইতে বৈশল্পায়ন রাঁজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
যুববাজ! মহারাজ যে দেশ জয় কবেন নাই. যে ছূর্গ ন্মাক্রমণ 
কহেন নাই একপ দেশ ও দুর্গই দেখিতে পাই না। আমবা যে 
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দিকে যাইতেছি, দেখিতেছি সকলই তাহার রাজোর অন্তর্গত । 
মহাবাজের বিক্রম ও এশ্বর্য দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইতেছে। 
তিনি সমুদায় দেশ জয় করিয়াছেন, সঞ্ল রাজাকে আপন অধীনে 
বাখিয়াছেন, সমুদায় রত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। 

অনন্তর যুবরাজ পরাক্রান্ত ও বলশাণী সৈম্ত দ্বারা পুর্ব, দক্ষিণ, 
পশ্চিম, উতর ক্রমে ক্রমে অধশিষ্ট সকল দেশ জয় করির| কৈলান- 
পব্বতের নিকটবর্তী হেমছ্টনামক কিরাতদ্িগের স্ুবর্ণপুরনাস্্রী 
নগরীতে উপস্থিত হুইলেন। সংগ্রামে কিরাতদ্িগকে পবাজিত 
করিয়া পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লাণ্ড সেনাগণকে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিলেন। আপনিও তথায় আরাম করিতে 
লাগিলেন । 

একদা! তথা হইতে মুগয়ার্থ নির্গত হইয়া একটী কিন্নর ও একটী 
কিন্নরী বনে ঘমণ করিতেছে দ্রেখিলেন। অদৃষ্টপূর্ব কিন্নরমিথুন 
দর্শনে অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া ধরিবার আশয়ে সেই দিকে 
অশ্ব চালনা করিলেন। অথথ বাযুবেগে ধাবিত হইল। কিন্নর- 
মিখুনও মানুষ দর্শনে ভীত হইয়! প্রত বেগে পলায়ন করিতে 
লাগিল। শ্বা্ব গমনে কেহই অপারগ নহে। ঘোটক এরূপ দ্রুত 
বেগে দৌড়িল যে, কিন্নরমিখুন এই ধরিলাম বলিয়া বাজকুমারের 
ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতে লাগিল। এ দিকে কিন্নরমিথুনও প্রাণপণে 
দৌড়িরা গিয়া এক পব্বতের উপরি আরোহণ করিল। ম্বোটক 
তথায় উঠিতে পারিল না। রাজকুমার পর্বতের উপত্যকা হইতে 
উদ্ধ দৃষ্টে দেত্িতে লাগিলেন। উহারা পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অগোচর হইল । 

কিন্নরমিথুনগ্রহণে হতাশ হুইয়া মনে মনে কহিলেন, কি হুক 
করিয়াছি কিন্নরমিথুন কিরূপে পররিব, ধরিয়াই বা কি হইবে এক- 
বারও বিবেচন! হয় নাই। বোঁধ হয় সেলানিবেশ হইতে অধিক 
দূর আলিয়াছি! এক্ষণে কি করি, কিরূপে পুনর্ধার তথায় যাই। 
এ দিকে কখন আমি নাই, কোন্‌ পথ দিয় যাইতে হয় কিছুই 
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জার্নি না। এই নিজ্জন গহনে মানবের সমাগম নাই। কোন 
বান্তিকে জিজ্ঞাসা করিরা বে, পথের নিদর্শন পাইব তাহার 
উপায় নাই। শুনিয়াছি সুবণপুরের উত্তরে নিবিড় বন; বন পার 
হলেই কৈলাদপর্কাত। কিন্নরশিখুন যে পর্বতে আরোহণ করিল 
বোধ হয়, উহা]! কৈলাসপর্বত। দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত প্রতিগমন ' 
করিলে স্বপ্ধাবারে গনুছিবার সম্ভাবনা। অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে 
বলিতে পারি না। আপনি কুকর্ম কবিয়াছি, কাহার দোষ দিব? 
কেই বা ইহার ফলভোগ কবিবে, যে ব্ধূপে হউক যাইতে হইবেক।, 
এই স্টির কবিয়া ঘোটককে দক্ষিণ দিকে ফিবাইলেন। তখন বেল! 
দু পহব। দিনকর গগননগুলের ম্ধ্যবর্জী হইয়া অতিশয় উত্তাপ 
দিতোছন | পক্ষিগণ নীরব, বন নিশ্তব। ঘোটক অতিশব 
পবিশ্রান্ত ৪. ঘন্ধাক্তকলেবব। আপনিও তৃষ্টাতুৰ হইয়াছেন 
দেখিরা তকতলেব ছায়ায় অশ্ব বাঁপিলেন এবং হরিদবর্ণ দুর্বীদলের 
সামনে উপবেশন পূর্মক ক্ষণকাল নিশ্রামেক পর জনপ্রাপ্তির 
আশয়ে ইতস্ত5৫ দৃষ্টিপাত কবিতে লাগিলেন। এক পগে হস্তীব 
পদচিহ্ন ও ম্দচিহ্ন রচিযাছে এবং কুমুদ, কহলার ও মুণাল ছি্ন 
ভিন্ন হইয়া পতিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, গিবিচব কবিখুখ 
এই পথে জলপাঁন কবিতে ঘায়, সন্দেহ নাই। এই পথ দিগ্গা 
ঘাইলে অন্ঠ জল!শর পাইতে পারিব | 

ক্সনন্থব সেই পথে চলিলেন। পথের ধারে উন্নত পাদপ 
সকল বিস্তুত শাখা প্রশাখা দ্বাৰা গগন আঁকীর্ঘ কবিয়া রহিরাছে। 
বোধ হয় বেন, বাঁছ প্রপাবণ পুর্ধক অঙ্গুলি সঙ্কেতু ছাবা তৃষ্ণার্ত 
পণিকদিগকে জল পান কব্িবার নিমিত্ত ডাঁকিতেছে। স্থানে 
স্থানে কুপ্তৰন ও লতীমষগপ, মপ্যে মধো মস্থণ ও. উজ্জলশিল। 
পতিত রহিয়াছে নানাবিধ রমণীয প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন 
দেখিতে দেখিতে কতক দুব যাইয়া বারিশকরমম্পৃক্ত স্শীহল 
সমীবণম্পর্শ বিগতক্রম ভইলেন। বোঁধ হইল যেন, তুষারে অন- 
গান কবিতছেন। সরোবর নিকটবর্তী হগরাতে মনে সনে 
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অতিশয় আহ্লাদ জন্সিল। অনন্তর মধুপানমত্ত মধুকর ও কেলিপব 
কলহংদের কোলাগলে আহৃত হইয়া সরোববের সমীপবর্তী 
হইলেন। চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তকমধ্যে বৈলোকালঙ্ীর দর্পণ- 
স্বরূপ বন্ুন্ধরাদেনীর স্ফটিকগৃহস্বরপ, অচ্ছোদনামক সরোবর 
নেত্রগোচব কবিলেন। সরোবরের জল অতি নির্মল। জলে 
কমল, কুমুদ, কহলাব প্রস্থতি নানাবিধ কুম্থম বিঞ্সিত হইয়াছে। 
মধুকর গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পু বসিয়! 
মধুপান করিতেছে । কলহংস সকল কলরব করিয়া কেলি করিতেছে। 
কু্ছমের স্ুরভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানা দিকে স্গন্ধ 
বিস্তার করিতেছে । সরোবরের শোভা দেখিয়া মনে মনে চিন্ত। 
করিলেন, কিন্নরশিখুনের অনুসরণ নিক্ষল হইলেও এই যনোহর 
সরোখর দেখিরা আমার নেত্রম্গল সফল ও চিত্ত সফল 'হইল। 
এতাদুশ রমণীয় বস্তু কখন দেখিও নাই, দেখিবও না; বোধ হয়, ভগ- 
বান্‌ ভবানীপতি এই সরোবরের শোভায় মোহিত হইয়া কৈলাস- 
নিবাস পরিত্যাগ করিতে পাবেন না। অনন্তর সরোবরের দক্ষিণ 
তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃষ্ঠ হইতে 
পর্ণ উপনীত হইলে ইন্্রাযুধ এক বার ক্ষিতিতলে বিলুষ্ঠি 
হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে স্নান ও জলগান করিয়া তীরে উঠিলে 
রাজকুমীর উহার পশ্চাাগের পদদ্বয় পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া 
দিলেন। মে তীরপ্রবট় নবীন দূর্বা ভক্ষণ করিতে লাগিল । 
রাজকুমাবও সরোবরে অবগাহন পূর্ধক মৃণাল ভক্ষণ ও .জল পান 
করিয়া তীদ্রে উঠিলেন। এক লতামগ্ডপমধ্যবর্তী শিলাতলে 
নলিনীপত্রের শব্যা ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপাধান প্রস্তুত করিয়া 
শয়ন করিলেন টা 

ক্ষণ কাল বিশ্রামের পর সবসীর উত্তর তীরে বীণাতন্ত্রীঝঞ্কার- 
নিশ্রিত নঙ্গীত শুনিলেন। ইন্ত্রাষ শব শুনিবামাত্র কবল 
পরিত্যাগ পূর্বক সেই দিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশৃন্ত 
অরণ্যে কোথায় সঙ্গীত হইতেছে জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার যে 
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দিকে শব হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু খিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। কেবল অশ্ক্ট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত 
বর্ষণ করিতে লাগিল। নঙ্গীতশ্রবণে কুতৃহ্লাক্রান্ত হর ইন্ত্রায়ুধে 
আরোহণ পূর্বক সরসীর পশ্চিম তীর দিয়া শবানগুপারে গমন 
করিতে আরস্ত করিলেন। কতক দূর গিয়া, চতুদ্দিকে পরমরমণীক্ন 
উপবনমধ্যে কৈলাসাচলের এক প্রত্যন্ত পর্ধত দেখিতে পাইলেন। 
ত্র পব্তের নাম চুক্্ুগ্ুভ);) উ্ভার নিয়ে এক মন্দিরের অত্য- 
স্তরে চরাচরগক ভগবান শুলপ্ণির গ্রতিমূর্তি গুতিছিত আছে। 
এ প্রতিমার বঙ্গুধে গাতগতত্রতধারিণী নির্মম, নিরহক্কারা। 
নির্দত্মরা অমানুষাকৃতি,  আষ্টাদশবর্ষদেণীয়া এক কন্যা বীণা- 
বান পূর্বক তানলয়বিশুদ্ধ মধুরস্বরে মহাদেবের স্ততিবাদ করিয়। 
গান করিতেছেন। কন্ঠার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জল ও মন্দির 
আলোকনয় হইয়াছে । তাহার স্কন্ধে জটাভার, গলে রুদ্রাক্ষমাল! 
ও গাত্রে ভনম্মলেপ। দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, পার্বতী শিবের 
আরাধনায় ভক্কিমতী হইয়াছেন । 

রাজকুমার তরুশাখায় ঘোটক বাঁধিয়া ভক্তিপূর্বক ভগবান্‌ 
ত্রিলোচনকে সাষ্টার্শ প্রণিপাত করিলেন। নিমেষশূন্ত লোচুনে 
সেই অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্চর্য ? 
কত অসস্তাবিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় সহম। 
উপস্থিত' হয়, তাহা নিরূপণ করা যায় না। আমি মুগয়ায় নিগত 
ও যদৃচ্ছাক্রমে কিন্নরমিখুনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়া কত ভয়ঙ্কর ও 
কত রমণীর প্রদেশ দেখিলাম। পরিশেষে গীতধ্বনিরব 'অন্ুসারে এই 
স্থানে উপস্থি হইয়া! এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। কন্যার 
যেরূপ মনোহর আকার ও মধুর স্বর, তাহাতে কোন ক্রমে মাহষী 
বোধ হয় না, দেবকগ্তা দনেহ নাই। ধরণীতলে কি সৌদামিনীর 
উদ্ভব হইতে পারে? যাহা হউক, যদি আমার দর্শনপথ হইতে 
মহন। অন্তঙ্িত না হন, যদ্দি কৈলাদশিখরে অথবা গগনমণ্ডলে 
' €ঠাঁৎ আরোহণ না করেন, তাহা হইলে, আমি ইহার নাম, ধাম 
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৪. তপস্যায় আরিনিবেশের কারণ) সমুদধায় জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিব। এই স্থির করিয়া সেই মনিবের এক পার্থে উপবেশন 
পৃর্বক মঙ্গীতসমাপ্তির অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে বীণা নিস্তব্ধ হইল। কন্তা গাঁত্রোথাঁন 
পূর্বক ভক্তিভাবে ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়! প্রণাম 
করিলেন। অনন্তর পবিত্র নেত্রপাত দ্বারা রাঁজকুমারকে পরিতৃপ্ত 
করিয়া সাদর সন্তাষণে স্বাগত লিভ্ঞাসা করিলেন ও বিলীত ভাবে 
কহিলেন, মহাশয়! আশ্রমে চলুন ৪ অভিথিসৎকার গ্রহণ করিয়। 
চবিতার্থ করুন। রাজকুমার সন্ভাষণমাপ্ধেই আপনাকে পরি- 
গৃহীত ও চরিতার্থ বোধ করিয়। ভক্তি পূর্বক তাপমীকে প্রণাম 
করিলেন ও শিষোর গ্তার তীহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, তাপসী আমাকে দেখিয়া অন্তর্তিত 
হইলেন না) প্রত্যুত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে আত্ম- 
বৃশ্তান্তও বলিতে পারেন। 

কতক দূর যাইয়া এক গিরিগুহা দেখিলেন। উহার পুরোভাগ 
তমালবনে আবৃত, তথায় দ্িনমণি দৃষ্টিগোচর হয় না। পার্খে 
নির্বঝরবারি বর্কর শব্দে পতিত হইতেছে। দূৰ হইতে উহার শব্দ 
কি মনোহর! অভ্যন্তরে বন্ধল, কমগুলু ও ভিক্ষাক্পাল রহিয়াছে। 
দেখিবামাত্র মনে শাস্তিরসের সঞ্চার হয়। তাপসী তথাস্ক প্রবে- 
শিরা অর্ধ্যসামগ্রী আহরণ পূর্বক অর্থ্য আনয়ন করিণেন। রাজকুমার 
মৃছ মধুর সন্তাষণে কহিলেন, ভগবতি! প্রস্ণ হউন, আপনকার 
দশনমাত্রেই আমি পবিত্র হইয়াছি এবং অর্ধ্যও প্রদত্ত হইয়াছে। 
অত্যাদর প্রকাশ করার প্রক্জোজন নাই। আপনি উপবেশন করুন। 
পরিশেষে তাপসীর অন্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাজকুমার 
যথাবিহিত অর্থ্য গ্রহণ করিলেন। ছুই জন শিলাতলে উপবিষ্ট 
হইলেন। তাপসী রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
আপনার নাম, ধাম ও দিখিজয়ের কথা ধিশেষ কিয়া কহিলেন এবং 


8৪ কাদম্বরী। 


কিন্নরমিথুনের অন্সরণক্রমে আপন আগমনবৃন্তাপ্ত আদে]াপাস্ত 
বর্ণনা কৰিলেন। // 

অনন্তর তাপনী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিরা আশ্রনস্থিত তক- 
তলে ভ্রমণ করাতে তাহার ভিক্ষাভাজন, বৃক্ষ হইতে পতিত 
নানাবিধ সুস্বাদ ফলে পরিপূর্ণ হইল। চন্দ্রাপীড়কে সেই সঞ্ল 
ফল ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। চন্দ্রাপীড় ফল ভক্ষণ 
করিবেন কি, এই আঁশ্র্য্য ব্যাপার দেখিয়া তীহার অতিশয় বিস্ময় 
জন্মিল। মনে সনে চিস্তা করিলেন, কি আশ্চর্য! একপ বিষ্ময়কর 
ব্যাপার ত কখন দেখি নাই। অথবা তপস্তার অপাধ্য কি আছে । 
তপশ্তাপ্রভাবে বশীভূত হইরাঁ আচেতনেরাও কামনা সফল করে, 
সন্দেহ নাই। অনন্তর তপসীর অজুরোধে সুম্বাছ নানাবিধ ফল 
ভক্ষণ ও শীতল জল পান কবিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাপদীও 
আহার করিলেন ও সন্ধ্যাকান উপস্থিত হইলে বথানিধ সন্ধার 
উপাসনা করিরা এক শিলাতলে উপবেশন পূর্বক নিশ্রাম করিতে 
আাগিলেন। 

চক্রাপীড় অণসব বৃনিয়া বিনৰ বাক্যে কহিলেন, ভগবতি ! 
মাগ্ুষদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল, প্রভৃব কিঞ্িৎ প্রসন্রতা দেখি 
পেই অমনি অধীর ও গব্রিত হইরা উঠে। আপনার অন্গ্রহ 
ও প্রসন্নতা দর্শনে উতসাঠ্িতি হইয়া আমার অন্তঃকরণ কিছু 
গিভ্ঞাসা* করিতে 'অভিলাৰ কবিতেছে। যদি আপনার ক্লেশকব 
না হয়, তাথা হইলে, আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা আমাল কৌতুকা- 
ঞান্ত চিন্তরকে পরিতৃপ্ত ককন। কি দেবতাদিগের কুল», কি মতর্ষি 
দিগের কুল, কি গন্ধন্বদিগের কুল, কি অগ্পরাদিগেব-কুল আপনি 
জন্মপরিগ্রাহ দ্বারা কোন কুল উদ্দ্রল কব্যাছেন? কি নিমিভ 
খু্নসুকুমার নবীন বয়সে 'রাসসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত তইয়া 
5ম ৭ কি নিমিভই বা দিব্য 'আশ্বম পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন 
ণনে একাক্ধিশী অবন্থিতি কবিতেছেন? তাপগী কিপ্গিহ 'ক্লাল 
নিষ্উগ গাকিরা পরবে দা নিগ্রান পরিত্যাগ পদক কবোদন কবিন 
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মাবস্ত করিলেন। চন্দ্রাপীড় উহাকে মক্রমুখী দেখিয়া মনে মনে 
চিন্তা কবিলেন, এ আবার কি! শোক, তাপ কি সকল শরীরকেই 
আশ্রয় করিয়াছে? যাহ! হউক, ইহার বাম্পপলিলপাতে 
আমার আরও কৌতুক জন্মিল। বোধ হয়, শোকেব কোন মহৎ 
কারণ থাকিবেক। সামান্ত শোক এতাদ্বশ পবিত্র মুর্তিকে কখন 
কলুষত ও অভিভূত করিতে পারে না। বাষুর 'আঘাতে কি 
বন্থুধা চালিত হয়? চন্ত্রাপীড় আপনাকে শোকোদ্বীপনহেত ও 
গুজ্জন্ত অপরাধী বোধ করিয়া মুখপ্রক্ষালনের নিমিভ্ত গ্রাত্বণ 
হইতে জল আনিয়া দিলেন ও সান্তনাবাক্যে নানাপ্রকাৰ বুঝা- 
ইলেন। তাপসী চন্দ্রাপীডের সাত্বনাবাক্যে বোদনে ক্ষান্ত হইয়া 
সুথপ্রক্ষালন পূর্বক কহিলেন, রাঙ্গপুত্র! এই গ্াপীর়শী হতভাগি- 
নীর অশ্রোতব্য বৈরাগ্যবৃন্তন্ত শ্রবণ কবিরা কি হইবে? উঠ1 
কেবল শোঞানল ও ছুইখার্ণব। যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ 
হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন। 

দেবলোকে অপ্ধরাগণ বাস করে শুনিয়া থাকিবেন। ইহা- 
দিগেব চহ্দিশ কুল। ভগবান কমলঘোনির মানস হইতে এক 

ল* উৎপন্ন হয়। দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন, ক্থর্ধয- 
রী চন্ত্রকরণ, লৌদািনী, মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হইতে 
একাদশ কুল।  দক্ষপ্রজাপতিব কন্তা মুনি ও অবিষ্টার সহিত 
গন্ধর্ধদিগের সমাগমে আর দুই কুল উৎপন্ন হ্য।/ এই সমুদ্ায়ে 
ট্দশ কুল। মুনির গর্ভে চিত্রধথ এন্মগ্র্ণ কবেন। দেববাজ 
ইন্দ্র আপন সুন্ধ্যে পরিগণিত করিষা প্রভাব ও কীর্তিণদ্ধন 
পূর্বক তাহাকে গন্ধরলোৌকের অধিপতি কবিকা দেন। তারত- 
পর্ষের উত্তরে কিম্পুকষনর্ষে চেমকুট নামে বর্ষপর্ধ্ত তাঁহাৰ বাস- 
স্বান। তথায় তাহার অধীনে সহজ সহশ্র গন্ধর্বলোক বাদ করে। 
ভিনিই চৈত্র নামে এই রমপী কানন, অচ্ছোদনামক শী ঘঝো- 
বব  ,৬বানীপতির এই প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিযাছেন। অিষ্টাব 
গর্ভে হংস নামে গগদ্ধিধাতি গঞ্গর্ব জন্মগ্রহণ করেন। গন্ধব্ধরাজ 
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চৈত্ররথ ওার্ধয ও মহত্ব প্রকাশ পূর্বক আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ 
অংশ প্রদান করিয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাহার 
বাসস্ান হেমকুট। €গীরী নামে এক পরম সুন্দরী অপ্মরা উহার 
সহধর্মিণী! এই হতভাগিনী ও চিরদ্ুঃখিনী তীহাদিগের একঘান্র 
কন্া|। আমার নাম মহাশ্বেতা। পিতা মাতার অন্য সন্তান 
সন্ততি ছিল না। আমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাম। শৈশব- 
কালে বীণার ন্যায় এক অস্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম ও অপরি- 
স্কট মধুর বচনে সকলের মন হরণ করিতাম। সকলের স্নেহপাত্র 
হইয়া! পরমপবিত্র বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিক্রান্ত হঈল। যেরূপ 
বসস্তকাঁলে নব পল্পবের ও নব পল্লবে কুন্থমের উদয় হয় সেইরূপ 
আদার শরীরে যৌবনের উদয় হইল । 

একদা মধুমামের সমাগমে কমলবন .বিকসিত হইলে, চুতকলিকা 
অস্ক,রিত হইলে, মলয়মারুতের মন? মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়! 
কোকিল সহকারশাখায় উপবেশন পূর্বক স্প্বরে কুহুরব করিলে, 
অশোক কিংশুক প্রস্ফ/টিত বকুলমুকুল উদগত এবং ভ্রমরের বঙ্কারে 
চতুর্দিকি গ্রতিশকিত হইলে, আমি মাতার সহিত এইট আচ্ছোদ 
সরোবরে স্নান করিতে আমিয়াছিলাম! এখানে আসিয়া মনোহর 
তীব, বিচিত্র তরু ও রমণীয় লতাকুঞ্জ অবলোকন করিয়া ভ্রমণ 
কবিতে ছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা বনানিলের সহিত 
সমাগত অতি সুরভি পরিমল আঘ্রাণ করিলাম) মধুকরের "ন্যায় 
সেই স্থরভি গন্ধে অন্ধ হইয়া তদনুসরণ ক্রমে কিঞ্চিৎ দূর গমন কবিয়! 
দেখিলাম, অতি তেজন্বী, পরমরূপবান, স্থকুমার, এক সুনিকুমার 
সরোবরে ম্লান করিতে আসিতেছেন। তাহার সমভিব্যাহারে আব 
এক জন তাপনকুমাব আছেন। , উভয়েরই এরূপ সৌন্দর্য ও 
সৌকুমাধ্য বোধ হুইল যেন, বতিপতি প্রিয় সহচর বসন্তের সহিত 
মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ চন্দ্রপেথরকে প্রসন্ন করিবার নিখিত্ত তপ-. 
শ্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন। প্রথম মুনিকুমারের কর্ণে অমৃতনিস্ত- 
ন্দিনী ও পরিমলবাহিনী এক কুস্থমমঞ্জরী ছিল। এপ আশ্চর্য 
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কুস্থমসঞ্জরী কেহ কখন দেখে নাই। উহাব গন্ধ আত্রীণ কবিষ। 
স্থির করিলাম, উহার গন্ধে বন আমোদিত হইয়াছে। অনস্তর 
অনিমিষ লোচনে মুনিকুমারের মোহিনী মৃত্তি নেত্রগোচর করিয়া 
বিশ্মিত হইলাম । ভাবিলাম, বিধাতা বুঝি কমল ও চন্দ্রমণ্ুল কৃষ্টি 
করিয়। ইহার বদনারবিন্দ নির্মাণের কৌশল অভ্যাস করিয়া 
থাকিবেন। উরু ও বাহুযুগ স্থষ্টি করিবার পূর্বে রস্তাতরু ও 
মুণালের স্থষ্টি করিয| নিম্মাণকৌশল শিখিক়্া থাকিবেন। নতুবা 
ঠমানাকার ছুই তিন বস্তু স্থট্টি করিবার প্রক্োছন কি? ফলতঃ 
মুনিকুমারের রূপ যতবার দেখি ত৩ বারই অভিনব বোধ হয়! 
এইবপ তীহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী হইয়! ক্রমে ক্রমে 
কুষ্থমশরের শরসন্ধানের পথবর্তিনী হইলাম। কি মুনিকুমারের 
রূপসম্পন্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকীল, কি সেই দেই প্রদেশ, 
কি অন্থরাগ, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিল। বারংবার 
মুনিকুমারকে নন্পৃহ লোচনে দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল 
যেন, আমার হৃদয়কে রজ্জুবদ্ধ করি! কেছ আকর্ষণ করিতেছে । 

অনন্তর স্বেদসলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল। মকরধবজের 
নিশিত শরপাতভয়ে ভীত হইয়াই যেন, কলেবর কম্পিত হুইল। 
মুনিকুমারকে আলিঙ্গন করিবার আশয়েই যেন, শরীর বোমাঞ্চ- 
রূপ কর প্রসারণ করিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, শান্ত- 
প্রকৃতি তাপনজনের প্রতি আমাকে অনুরাগিণী করিয়া দুবাস্মা 
মন্মথ কি বিসদৃশ কর্ম করিল। অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি 
বিমূঢ়! অন্ুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে 
না। তেজংপুঞ্জ তপোরাশি, মুনিকুমারই বা কোথায়? সামান্ 
জনস্থলভ চিন্তবিকারই বা কোথায়? বোধ হয় ইনি আমার ভাব 
ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিয়াছেন। কি আশ্কর্্য! 
চিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার নিবারণ করিতে 
সমর্থ হুইতেছি নাঁ। ছুরাত্মা কন্দর্পের কি প্রভাব! ইহার প্রভাবে 
কত শত কন্তা লঙ্জা ও কুলে জলাগ্ুলি দির স্বয়ং প্রিয়তমের 
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অন্বগামিণী হয়। অনঙ্গ কেবল আমাকেই এইরূপ করিতেছে এমন 
নহে, কত শত কুলবালাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায়। যাহা 
হউক, মদনছুশ্চেষ্টিত পরিস্কটরূপে প্রকাশ না হঈতে হইতে এখান 
হইতে প্রস্তান করাই শ্রেয়ঃ। কি জানি পাছে ইনি কুপিত হইয়া 
শাপ দেন। শুনিয়াছি মুনিজনের গ্রক্কৃতি অতিশয় রোষপরবশ" 
সামান্য অপরাধেও তাহার] ক্রোধান্বেত হইয়! উতঠন ও অভি- 
সম্পাত করেন। অতএব এখানে আর আমার থাকা বিধেয় নয়। 
এই স্থির করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিগ্রায় করিলাম। 
মুনিজমের! সকলের পৃর্জনীয় ও নমন্ত বিবেচনা করিয়া! প্রণাম করি- 
লাম। আমি প্রণান করিলে পর কুস্থমশরশীসনের অপজ্ঘাতা, 
বসন্ত কালের ও সেই দেই প্রদেশের রমণীয়তাঁ, ইন্জিক্গণের 
অবাধ্যতা, সেই সেই ঘটনার ভবিতব্যতা এবং আমার দঈদৃশ কেশ ও 
দৌর্ডাগোর অবস্তা্তাবিতা প্রযুক্ত আমার ভ্তায় সেই মুনিকুমাকও 
মোহিত ও অভিভূত হইলেন। স্তত্ত, স্বেদ,। রোমাঞ্চ বেপথু 
প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল তাহার শরীরে স্পষ্ট বপে 
প্রকাশ পাইল। তাহার অন্জঃকরণের তদানীত্তর ভাব বুঝিতে 
পারিয়া তাঁহার সহচর দ্বিতীয় খধিকুমারের নিকট গমন ও ভক্তি- 
তাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলা, ভগবন! ইহার নাঁম কি? ইনি 
কোন তপোবনের পুত্র? ইহার কর্ণে যে কুস্থমমপ্রী দেখিতেছি 
উহা, কোন্‌ তরুর সম্পন্ভি। আহা উহার কি সৌরভ! আমি কখন 
এরূপ সৌবভ আত্রাণ করি নাই। আমার কথায় তিনি ঈষৎ হান্ত 
করিয়া কহিলেন, বালে! তোমার উহা জিজ্ঞাস! করিবার প্রয়ো- 
জন কি? যদি শুনিতে নিতাস্ত কৌতুক জন্বিয়] থাকে শ্রবণ কর। 
শ্বেত্তকেতু নামে মহাতপা মহর্ষি দিব্য লোকে বাঁদ করেন। 
তাহার রূপ জগদ্বিখাত। তিনি একদা দ্বার্চনার নিদিত্ত কমল 
কুহ্ছম তুলিতে মন্দাকিনীপ্রবাহে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। কমলা 
মনা লক্ষী তাহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হন।"১ তথায় 
পথস্পর নমাগমে এক কুমার জন্মে। ইনি তোমাৰ পুত্র হইলেন 


কাদন্বরী। ৪৯ 


গ্রহণ কর বলিয়া লক্ষ্মী শ্বেতকেতুকে সেই পুত্র সন্তান সমর্পণ" 
করেন। মহর্ষি পুত্রের সমুদ্বায় সংস্কার সম্পন্ন করিয়া! পুগুরীকে 
জন্বিয়াছিলেন বলিয়া পুগুরীক নাম রাখেন। ধাহার কথ! 
জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইনি দেই পুগুরীক। পূর্বে অন্থুর ও স্থরগণ 
যখন ক্ষীরসাগর মন্থন করেন, তৎ্কালে পারিজাত বুক্ষ তথ! 
হইতে উদগত হয়। এই কুস্থমমঞ্জরী সেই পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি। 
ই যেরূপে ইন্টার শ্রবণগত হইয়াছে তাহাও শ্রবণ কব। অদ্য 
চতুর্দশী, ইনি ও আমি ভগবান ভবানীপতির অর্চনার নিমিত্ত 
নন্দনবনের নিকট দিয়া কৈলাসপর্বতে আসিতেছিলাম। পথি- 
মধ্যে নন্দনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই পারিজাতকুস্থমমঞ্জরী 
হস্তে লইয়া আমাদের নিকটবর্তিনী হইলেন; প্রণাম করিয়া ইইাকে 
বিনীত বচনে কহিলেন, ভগবন্! আপনার যেরূপ আকার তাহার 
সদৃশ এই অলঙ্কার, আপনি এই কুম্ুনমঞ্জরীকে শ্রবণমণ্ডলে স্থান 
দ্রান করিলে আমি চরিতার্থ হই। বনরেবতার কথার অনাদর 
করিয়া ইনি চলিরা যাইতেছিলেন, আমি তাহার হস্ত হইতে মঞ্জরী 
লইয়া কহিলাম, খে! দোষ কি! বনদেবতাঁর প্রণয় পরিগ্রহ করা 
উচিত, এই বলিয়া ইহার কর্ণে পরাইয়। দ্রিলাম। ১ 

তিনি এইনূপ পরিচয় দ্িতেছিলেন এমন সময়ে দেই তপো- 
ধনধুবা কিঞ্িৎ হান্ত করিয়া কহিলেন, অয়ি কুতৃহলাক্রাস্তে ! 
তোনার এত অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যা্দ কুস্থমমঞ্জরী লইবার 
বাসনা হইয়া থাকে, গ্রহণ কর এই ৰপিয়া আমার নিকটবর্ভী 
হইলেন এবং আপনার কর্ণদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার 
শ্রবণপুটে পরাইয়া দিলেন। আনার গণুস্থলে তাহার হন্তম্পর্শ 
হুইবামাত্র অন্তঃকরণে কোন অনির্বচনীয় ভাবোদয় হওয়াতে তিনি 
অবশেক্ত্রিয় হইলেন । করতলস্থিত অক্ষমালা হৃদয়স্থিত লজ্জার 
সহিত গলিত হইল জানিতে পারিলেন না। অক্ষমালা তাহার 
পাণিতৃল্র হইতে ভূতলে পড়িতে না পড়িতেই আমি ধরিলাম ও 
আপন কণ্ঠের আভরণ করিলাম। এই মময়ে ছত্রধারিণী আসিয়া 
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বলিল, ভর্ভদারিকে! দেবী ম্লান করিয়া তোদাঁর অপেক্ষা কবি” 
তেছেন,। তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। নবধ্ৃতা করিনী, 
অস্কুশের আঘাতে যেরূপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি সেই 
দাসীর বাকো বিরক্ত হইয়া, কি করি, মাতা অপেক্ষা করিতেছেন 
শুনিয়া, সেই যুবা পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে অতিকষ্টে আপনাৰ' 
অন্ুবাগারষ্ট নেত্রযুগল আকর্ষণ করির! স্নানার্থ গমন করিলাম। 

কিঞিৎ দূর গনন করিলে দ্বিতীয় খফিকুমার সেই তপোধন- 
যুবাব এরূপ চিত্তধিকার দেখিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্বক 
কহিলেন, সথে পুগুবীক! একি! তোঁমার অন্তঃকরণ এরূপ বিক্কত- 
হইল কেন? ইন্ট্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। 
নির্ৰোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মুঢ় ব্যক্তিরাই 
চঞ্চল চিন্তকে স্থির করিতে অনমর্থ। তুমি কি তাহাদিগের 
ন্তায় বিবেচনাশৃন্ত হইয়া দুরে অনুরক্ত হইলে? তোমার আজি 
অভূতপূর্ব এরূপ ইন্্রিযবিকার কেন হইল? ধৈর্ধ্য, গাম্তীধ্য, বিনয়, 
লজ্জা, জিতেক্ত্িয়ত! প্রভৃতি তোমার স্বাভাবিক সদ্গুণ সকল 
কোথায় গেল? কুলক্রমাগত ব্রহ্গচর্য্য) বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের 
উপদেশ, তগপস্তায় অভিনিবেশ, শাস্ত্র আলোচনা, যৌবনের 
শাসন, মনের বশীকরণ, সমুদয় একেবারে বিস্বত হইলে? 
তোমার বুদ্ধি কি এইবপে পরিণত হইল?  ধর্মশান্ত্রাভ্যাসের 
কি এই গুণ দর্শিল? গুকজনের উপদেশে কি উপকার হইল? 
এত দিনে বুঝিলাম বিবেকশক্তি ও নীতিশিক্ষণ নিক্ষল, জ্ঞানাভ্যাস 
ও পছুপদেশে কোন ফল নাই, জিতেজ্দ্িয়তা কেবল কথাণাত্র, 
যেহেতুক ভবাদূশ ব্যন্তিকেও অনুধাগে কনুষিত ৪ অজ্ঞানে অভি- 
ভূত দেখিতেছি। হোমার অক্ষমালা কোথায়? উহা করগুল 
হইতে গশিত 9 অপন্ধত হইয়াছে দেখিতে পাও নাই? কি 
আশ্চর্য! একেবারে জ্ঞানশূন্ত ও চৈতন্তশৃপ্ত হইয়াছ! এ অনার্য 
বালা অক্ষমালা হরণ করিয়। পলায়ন করিতেছে এবং মন, হরণ 
করিবার উদ্যোগে আছে এই বেলা সাবধান হও । তপোধনযুবা 
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কিঞ্চিৎ লঙ্জিত, »ইয়া, সথে! কি হেতু আমাকে অগ্তবপ মস্তাঃ 
বন করিতেছ? আমি এ দুর্রিলীত কন্তাব অক্ষমালাহরণাপ- 
রাধ ক্ষণা কর্রিব না বলিয়া ভ্রকুটিভঙ্গি দ্বারা অনীক কোপ প্রকাশ 
পূর্বক আমাকে কহিলেন, চপলে! আমার অঙক্গমালা না দিয়! 
এখান হইতে ঘাইতে পাঁইবে না। আনি তাহার নিরুপম রূপ- 
লাবণ্যের অন্ুরাগিণী ও ভাবভঙ্গির পক্ষপাতিনী হইরা এরূপ 
শুগ্চঘদয় হইরাছিলাম বে, অক্ষমালা ভ্রমে কণ্ঠ হইতে উন্মোচন 
করিয়া আমার একাধনীমালা তীাহাৰব করে প্রদান করিলাম। 
তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া আমার মুখপানে চাঠিয়াছিলেন যে 
উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। মুনিকুদাব্র সন্নিধানে*, 
স্বেদজলে বারংবার ম্নান করিয়া পরে সরোবরে আসান করিতে 
গেনাম। আ্নানানস্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মুর্ধি মনে মনে 
চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলাম। 

1/ অন্তঃপুরে প্রবেশিকা যে দিকে নেত্রপাত করি, পুগুবীকের যুখ- 
পু্রীক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। মুনিকুগারের অদৃ- 
শনে এরূপ অধীর হইলাম যে, ততকালে জাগরিত কি নিদ্রিত, 
একাকিনী কি অনেকের নিক্টবঙ্তিনী ছিলাম, সুখের অবস্থা কি 
'দুঃখের দশা ঘটিয়াছিল, উতৎ্কগ্ঠী কি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই- 
যাছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফলতঃ কোন জ্ঞান ছিল 
না। একবারে টৈন্তণুন্ত হইগ্লাছিলীম। তৎকালে কি *কর্তৃব্য 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কেহ যেন আমার নিকট না যায়, 
পরিচারিকাদিগন্ধক এইমাত্র আদেশ দিয়া, প্রাসাদের উপরিভাগে 
উঠিলাম । যে স্থানে সেই খষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
সেই প্রদেশকে মহারত্বাধিঠিত,  অমু্রসাতিষিক্ত, চক্দ্রোদয়াপক্কৃত 
ক্েধ করিয়া বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দোখতে 
দেখিতে এরূপ উন্মও ও ভ্রান্ত হইলাম যে, সেই দিক্‌ হইতে যে 
অনিল ও পক্ষী সকল আমিঠেছিল তাথদিগকেও প্রিয়তমের 
সংবাদ নিজ্ঞাপাঁ করিতে ইচ্ছ। জন্সমিপ। মামার ৪:৭4 ভাহার 
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প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইল যে, তিনি যে বে কর্ম করিতেন, 
তাহাতেও পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তিনি তপস্বী ছিলেন বলিয়! 
তপস্তায় আর বিদ্বেষ থাকিল না। তিনি মুনিবেশ ধারণ করি- 
তেন সুতরাং মুনিবেশে আর গ্রাম্যতা রহিল না। পারিজাত- 
কুহ্থম তাহার কর্ণে ছিল বলিয়াই মনোহর হইন। স্বরলোক 
তাহার বাসস্থান বলিয়াই রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ 
নলিনী যেঞ্প রবির পক্ষপাতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমার পক্ষ- 
পাতিনী, ময়ূরী যেন্ধপ জলধরের পক্ষপাতিনী, আমিও সেইরূপ 
খধিকুমারের পক্ষপাতিনী হইয়া নিমেষশূন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকৃ 
দেখিতে লাগিলাম । 

আমার তাম্ুলকরস্কবাহিনী তরলিকাও ক্লান করিতে গিয়াছিল। 
সে অনেক ক্ষণের পর বাটী আপিয়া আমাকে কহিল, ভর্তৃদারিকে ! 
আমরা সরোবরের তীরে যে দুই জন তাপসকুমার দেখিয়া ছিলাম, 
তাহাদিগের এক জন, যিনি তোমার কর্ণে করপপাদপের কুম্থম- 
মঞ্জরী পরাইয়া দেন, তিনি গুপ্ত ভাবে আমার নিকটে আসিয় 
স্থমধুর বনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালে! যাহার কর্ণে আমি পুষ্প 
মঞ্জরী পরাইয়া দিলাম ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার অপত্য? 
কোথায় বা গমন কগিলেন? আমি বিনীত বচনে কহিলাম, -ভগবণু! 
হনি গন্ধকেের অধিপতি হংসের ছুহিতা, নাম মহাশ্বেতা। হেম- 
কুট পর্বতে গন্ধব্বলোক বান করেন, তথায় গমন করিলেন। অন- 
গুর অনিমিষ লোচনে ক্ষণ কাল অন্ুধ্যান করিয়া পুনর্ধার বলি- 
লেন, ভদ্রে! তুমি বালিকা বট; কিন্তু তোমার ক্কাৃতি দেখিয়! 
বোধ হইতেছে চঞ্চলপ্রকৃতি নও। একটা কথা বণপি শুন। আমি 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সমাদর প্রদর্ণন পূর্বক সবিনয়ে 
নিখেদন করিলাম, মহাভাগ! আদেশ দ্বারা এই ক্ষুদ্র জনের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রঝাশ করিবেন ইঙার পর আর সৌভাগ্য কি? ভবাদৃশ 
মহাগ্ারা মদ্বিধ ক্ষুদ্র জনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই "ভাহারা 
চরতার্থ হয়। আপনি বিশ্বাম পূর্বক কোন খিষযে আপে? 
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করিলে আমি চিরক্রীত ও অনুগৃহীত হইব, পন্দেহ নাই। আমার 
বিনয়গর্ভ বাক্য শুনিয়া সথীবৰ ন্যায়, উপকাবিণীর নভ্তায় ও প্রাণ- 
দার়িনীর ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা গ্রসন্নত। 
প্রকাশ পূর্বক নিকটবর্তী এক তমালতুরুর পল্লব গ্রহণ করিয়া 
পল্পবের রসে আপন পরিধেয় বন্ধলের এক খণ্ডে নথ দ্বারা এই 
পত্রিকা লিখিয়| ামাকে দ্রিলেন। কহিলেন, আর কেহ যেন 
জানিতে না পারে, মহাশ্বেতা বখন একাফিনী থাকিবেন তাহার 
করে সমর্পণ করিও । 

আমি হর্ষোৎফুল্প লোচনে তরলিকাঁর হস্ত হইতে পত্রিকা গ্রহণ 
করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল, হংস যেমন মুক্তামালায় মৃণ্াল- 
ভ্রমে প্রতারিত হয়, তেমনি আমার মন মুক্তাময় একাঁবলীমালায় 
প্রতারিত হইয়া তোমার প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত হইয়াছে। 
পথভ্রান্ত পথিকের দিগ্ন্রম, মৃকের জিহ্বাচ্ছেদ, অসম্বদ্ধভাধীর 
জবপ্রলাপ, নাস্তিকের চার্বাকশান্ত্র/ উন্মত্ের স্থরাপান যেরূপ 
ভয়ঙ্কর, পত্রিকাও আমার পক্ষে সেইরূপ তয়ঙ্কর বোধ হইল। 
পত্রিকা পাঠ করিয়া উন্মন্ত ও অবশেক্দড্িয় হইলাম। পুনঃ পুনঃ 
জিজ্ঞান। করিতে লাগিলাম, তরলিকে ! তুমি তাহাকে কোথায় কি 
রূপে দেখিলে? তিনি কি কহিলেন? তুমি তথায় কতক্ষণ ছিলে? 
তিনি আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত দূৰ পর্যান্ত আসিয়া, 
ছিলেন? প্রিয়জনদশ্বদ্ধ এক কথাও বাবংবার বলিতে ও শুনিতে 
ভাল লাগে । আমি পরিজনদ্িগকে তথা হইতে বিদায় করিয়া 
কেবল তরল্িকার সহিত মুনিকুমারস্বদ্ধা কথায় দিবসক্ষেপ 
করিলাম 1// রঃ 

দরিবাবসাঁনে দিবাকরের বিরহে পূর্ব দিকৃ আমার ভ্তায় মলিন 
হইল। মদীয় হৃদয়ের হায় পশ্চিম দিকের বাগ বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। ছুই এক দণ্ড বেলা আছে এমন সময়ে ছত্রধারিণী 
আত্মিয়া কহিল, ভর্ুদারিকে! আমরা স্বান করিতে গিয়। যে ছুই 
জন মুনিকুমার দেখিয়াছিলাম, তীহাদের এক জন দ্বারে দণ্ডায়মান 
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আছেন। বলিলেন, অক্ষমাল] লইতে আসিয়াছি। মুনিকুমার, 
এই পৰ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া! কহিলাম, শীঘ্র দ্গে ক্রিয় 
ণইয়া আইস। |যেরূপ রূপের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় 
মকরকেতন, মকরকেতনের সহায় বদন্তকাল, বসন্তকালের সহায় 
মলয়পবন, সেইরূপ তিনি পুগুরীকের থা; নাম কপিগ্রল, দেখিবা- 
মাত্র চিনিলাম। তাহার বিষণ্ন আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, 
কোন অভিপ্রায়ে আমাকে কিছু বলিতে আপিয়াছেন। আমি 
উঠিয়া প্রণাম করিয়া সমাদরে আসন প্রদান করিলাম। আসনে 
উপবেশন করিলে চরণ ধৌত করিয়া দিলাম। অনন্তর কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট তবলিকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করাতে আনি তাহার দৃষ্টিতেই অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়া বিনয়্বাক্যে কহিলাম, ভগবন্! আম| হইতে ইহাকে ভিন্ন 
ভাবিবেন না। যাহা আদেশ করিতে অভিলাষ হর অশঙ্কত 
ও অনঙ্ক,চিত চিত্তে আজ্ঞা করুন। * 

কপিঞ্জল কহিলেন, রাজপুভ্রি! কি কহিব, লজ্জায় বাকা-ক্ক্তি 
হইতেছে ন1। কন্দমূলফলাশী বনবাসীর মনে_ অনঙ্গবিলৃস্‌ সুক্চা- 
রিত হইবে. ইহা স্বপ্নের অগোচর। শাস্তস্বভাব তাপনকে প্রণয়- 
পরবশ. করিয়া বিধি কি বিড়ম্বনা করিলেন! দগ্ধ মন্মথ অনধৃয়াসেই 
লোকদিগকে উপহানাম্পদ ও অবজ্ঞাম্পদদ করিতে পারে। অন্তঃ- 
করণে একবার অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রুত। নাই। 
তখন প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরাও নিতান্ত অসার ও অপদার্থ 
হইয়া যান। তখন আর লজ্জা, ধৈর্য, বিনয়, গ্রাভীধ্য কিছুই 
থাকে না। বন্ধু বে পথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, জানি 
না, উঠা কি বঙ্কলধারণের উপযুক্ত, কি জটাধারণের সমুচিত, কি 
তপন্তার অনুরূপ, কি ধর্মের অঙ্গ, কি অপবর্গ- লাভের উপায়! 
কি দৈবছূর্রিপাক উপস্থিত! না বলিলে চলে না, উপারান্তর ও 
শওণান্তরও দেখি না, কি করি বপিতে হইল। শাস্ত্রের 
পিখিয়াছেন, স্বী্ধ প্রাণবিনাশেও যদি আুধূদের প্রাণরক্ষা হয় 
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তথাপি তাহা কর্তব্য; সুতরাং আমাকে লক্দীয় জলাঞ্জলি দিতে 
হইল | 

তোমার সমক্ষে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্বক বন্ধুরে সেই 
প্রকার তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে প্রস্তান করিলাম। 
*ম্সানানন্তর সরোবর হইতে উঠিয়া তুমি বাটা আপিলে ভাবিলাম, 
বন্ধু এক্ষণে একাকী কি করিতেছেন গুপ্ত ভাবে এক বার দেখিয়া 
আদি। অনন্তর আস্তে আস্তে আসিয়া বৃক্ষের অন্তবাল হইতে 
* দৃষ্টিপাত করিলাম) কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তৎ- 
কালে আমার অন্তঃকরণে কত বিতর্ক, কত সন্দেহ ও কতই বা ভয় 
উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম, অনঙ্কের মোহন শরে মুগ্ধ 
হইয়া বন্ধু বুঝি, সেই কামিনীর অন্ুগানী হইয়া থাকিবেন | 
আবার মনে করিলাম সেই সুন্দরীর গমনের পর চৈতন্যোদয় হও- 
ক্াতে লজ্জায় আমাকে মুখ দেখাইতে না পারিয়া বুবি কোন 
স্থানে লুকাইয়া আছেন; কি আমি তর্সনা করিয়াছি বলিয়া 
কদ্ধ হইয়া ফোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন) কিংবা আমাকেই 
অন্বেষণ করিতেছেন। আঁমর| ছুই জনে চিরকাল একত্র ছিলাম; 
কথন পরস্পর বিরহদুঃখ সহ করিতে হয় নাই। সুতরাং বন্ধুকে 
না দেখিয়া যে কত তাবন1 উপস্থিত হইল তাঁহা বাক্য দ্বার! ব্যক্ত 
করা যায় ন|। পুনর্ধার চিন্তা করিলাম, বন্ধু আমার সমক্ষে সেই 
রূপ অধীরুতা। প্রকাশ করিয়। অতিশয় লজ্জিত হইয়া থাকিবেন। 
লজ্জায় কে কি না করে। কত লোক লজ্জার হস্ত হইতে পবিব্রাণ 
পাবার নিমিত্ত কত অসছৃপায় অবলম্বন করে। জলে, অনলে ও 
উদ্বন্ধনেও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ; যাহা হউক, নিশ্চিন্ত থাকা 
হইবে না অন্বেষণ করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্ডপ, 
সরোবরের কুল সর্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম 
না; তখন স্নেহকাতর মনে অনিষ্ট শঙ্কাই প্রবল হইয়| উঠিল । 

পুনর্বার সত্কত1 পূর্বক ইতন্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে 
দেখিলাম সরোবরের তীরে নানাবিধলতাঁবেষটিত নিভৃত এক লতা- 
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গছনের  অভান্তরবর্ী শিলাতলে বদির বাম কবে বাম গঞ্ড 
সংস্থাপন পূর্বক চিন্তা করিতেছেন। ছুই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রজলে 
কপোলযুগল ভাসিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বান বহিতেছ্ে। শরীর 
স্পন্মরহিত, কান্তিশূন্ত ও পাণুবর্ণ। হঠাৎ দেখিলে চিত্রিতের 
স্তায় বোধ হয়) এরূপ জ্ঞানশূন্ত যে, কল্পপাদ্দপের কুস্মুমমঞ্জরীর 
অবশিষ্টরেণুগন্ধলোতে ভ্রমর বঙ্কার পূর্বক বারংবার কর্ণে বসিতেছে 
এবং লতা হইতে কুনুম ও কুহ্থমবেণু গাত্রে পড়িতেছে তথাপি 
সংজ্ঞা নাই, কলেবর এরূপ শীর্ণ যে সহসা চিনিতে পার! যায় না। 
তদনস্থাপন্ন তাঁহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষগ্র 
হুইলাম। উদ্দিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিলাম মকরকেতুর কি প্রভাব! 
যে ব্যক্তি উহার শরপন্ধানের পথবন্তী হয় নাই সেই ধন্য ও 
শিকন্ধেগে সংসাব্যাত্রা সংববণ করিয়া থাকে। ///এক বার উহার 
বাণপাঁতের সন্ুখবন্তী হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না। কি 
আশ্চর্য্য! ক্ষণকালের মধ্যে একপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থাত্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ইনি শৈশবাঁবধি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। 
সকলে আদর্শন্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইই।র স্বভাবের অন্ভুকরণ করিতে 
চেষ্টা করিত ও গুণের কথ! উল্লেখ করিয়। যথেষ্ট প্রশংসা করিত। 
আজি কি রূপে বিবেকশক্তি ও তপঃপ্রভাবের পরাভৰ করিয়। এবং 
গান্তীর্ষ্ের উন্ুলন ও ধৈর্য্যের সমূলচ্ছেদ করিয়া! দগ্ধ মন্মথ এই অনা- 
মান্ত সৎস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে ইতর জনের স্তায় অভিভূত ও উন্মন্ত 
করিল! শান্ত্কারের। কহেন, নির্দোষ ও শিক্ষলঙ্ক রূপে যৌবনকাল 
অতিবাহিত করা অতি কঠিন কর্ম। ইহার অবস্থা শান্তকার- 
দিগের কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
নিকটবর্তা হইলান এবং শিলাতলের এক পার্খে উপবেশন করির!| 
জিজ্ঞাস! করিলাম, সখে! তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? 
বল আজি তোমার কি ঘটিয়াছে? 

তিনি অনেক ক্ষণের পর নয়ন উন্দীলন ও দীর্ঘ নিশ্বাণ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সথে! তুমি আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত 
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হইয়াও অজ্ঞের গায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ! এই মাত্র উত্তর দিয়! 
বোদন করিতে লাগিলেন । তাহার সেইরূপ অবস্থা ও আকার 
দেখিয়া স্থির করিলাম, এক্ষণে উপদেশ দ্বারা ইহার কোন প্রতি- 
কার হওয়া সম্ভব নহে । কিন্তু অসন্মার্গপ্রবৃত্ত স্হৃদকে কুপথ 
হইতে নিবৃত্ত কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম । যাহা হউক, আৰু 
কিছু উপদেশ দিই । এই স্থির করিয়া তীহাঁকে বলিলাম, সখে! ইহ] 
আমি সকলই অবগত হইয়াছি; কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি 
যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা কি সাধুসঙ্গত? কি ধর্ধশান্রো- 
পদিষ্ট পথ 1? কি তপস্তার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের 
উপায়? এই বিগর্থিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক এরূপ 
সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয় | মুটেরাই অনঙ্গপীড়ায় 
'্সধীর হয়। নির্বোধেরাই হিতাছিত বিবেচনা করিতে পারে ন|। 
তুমিও কি তাহাদিগের ন্তায় অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের 
নিকট উপহাসাস্পদ হইবে ? সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া! 
স্থথাভিলাষ কি ? পরিণামবিরল বিষয়ভোগে যাহার] স্থখ প্রাপ্তির 
আশা করে, ক্পধর্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদ্দিগের জলদেক কর! 
হয়, তাহারা কুবলয়মাল। বলিয়া অঙিলতা গলে দেয়, মহারত্ 
বলিয়া) জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মন্ত হস্তীর দস্ত 
উৎপা্ু করিতে যায়, রজ্জু বলিয়া কাঁলসর্প ধরে | দিবাকরের 
স্তাত় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখাই- 
তেছ কেন ? জাগরের গ্ায় গশ্তীরস্বভাব হইয়াও উন্মার্গ প্রস্থিত ও 
উদ্বেল ইন্দ্রিনক্োতের সংযম করিতেছ না কেন ? এক্ষণে আমার 
কথা রাখ, ক্ষুভিতচিত্তকে সংযত কর, ধৈর্য্য ও গান্ভীর্য্য অবলম্বন 
করিয়৷ চিত্তবিকার দূর করিয়া দেও। 

এইরূপ উপদেশ দিতেছি এমন সময়ে ধারাবাহী অশ্রুবারি 
তাহার নেত্রুগল হইতে গলিত হইল। আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক 
বলিলেন, সথে! অধিক কি বলিব, আশীবিষবিষের গ্তায় বিষম 
কুন্গমশরের শরসন্মানে পতিত হও নাই, সুখে উপদেশ দিতেছ! 

৮ 
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হাছার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, দেখিতে পাঁয়, শুনিতে পায়, 
হিতাহিত বিবেচনা! করিতে পারে, সেই উপদেশের পাল্র। 
আমার তাহা কিছুই নাই। আমার নিকটে ধৈর্য, গাল্তীর্য্য, 
বিবেচনা এ সকল কথাও অন্তগত হইয়াছে । এ সময় উপদেশের 
সময় নয়) যাবৎ জীবিত থাকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের প্রতী- 
কারের চেষ্টা পাঁও। আমার অঙ্গ দগ্ধ ও হৃদয় জর্জরিত হইতেছে। 
এক্ষণে যাহ! কর্তব্য কর, এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। 

যখন উপদেশবাক্যের কোন ফল দর্শিল না এবং দেখিলাম 
তাহার হৃদয়ে অনুরাগ এক্প দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহ 
উন্মলিত করা নিতান্ত অসাধ্য, তখন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সরো- 
বরের সরস মৃণাল, শীতল কমলিনীদল ও স্নিগ্ধ শৈবাল তুলিয়। 
শয্যা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়া! কদ্দলীপত্র দ্বারা 
বীজন করিতে লাগিলাম। তৎকালে মনে হইল, ছ্ুরাআ্বা দগ্ধ মদ- 
নের কিছুই অপাধা নাই। কোথায় বা বনবাসী তপন্বী, কোথা 
বা বিলাসরাশি গন্ধর্বকুমারী | ইহাদিগের মনে পরস্পর অনুরাগ 
সঞ্চার হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর | শুষ্ক তরু অঞ্রিত হইবে 
এবং মাঁধবীলতা। তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিবে ইহা কাহার মনে 
বিশ্বাম ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন তরু লতা প্রভৃতিও 
উহ্বাৰ আক্তার অধীন ।,'দেবতারাও উহার শাসন উল্লজ্বন করিতে 
পারেন না। কি আশ্চর্য ! ছুরাত্মা এই অগাধ গান্তীর্্যসাগরকেও 
ক্ষণ কালের মধ্যে তৃণের হ্যায় অসার ও অপদার্থ করিয়। 
ফেলিল । এক্ষণে কি করিঃ কোন্‌ দিকে যাই, কি: উপায়ে বান্ধ- 
বের প্রাণরক্ষা হয়। দেখিতেছি মহাশ্বেতা ভিন্ন আর কোন 
উপায় নাই । বন্ধু স্বভাবতঃ বীর, প্রগলভতাঁ অবলম্বন 
করিয়া আপনি কদাচ তাহার নিকট যাইতে পারিবেন ন|। শাস্তর- 
কারেরা গরহিতি অকাধধ্য দ্বারা স্থহ্বদের প্রাণরক্ষা কর্তব্য বণিয়| 
থাকেন; স্থতরাং অতি লজ্জাকর ও মানহানির বর্মও আমার ূ 
কর্তব্যপক্ষে পরিগণিত হইল | ভাবিলাম, যদি বন্ধুকে বলি যে, 
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তোমার মনোঁরথ সফল করিবার জন্ত মহাশ্বেতার নিকট চলিলাম, 
তাহা! হইলে, গাছে লজ্জাক্রমে বারণ করেন এই নিমিশ তাহাকে 
কিছু না বলিয়া ছলক্রমে তামার নিকট আপিরাছি। এই সময়ের 
সমুচিত, সেইরূপ অন্থরাগের সমুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত 
যাহা হয় কর, বলিয়া কি উত্তর দ্রি শুনিবার আশয়ে আমার মুখ 
পানে চাহিয় রহিলেন। 

আমি তাহার সেই কথ! শুনিয়া স্থখময় হুদে, অমৃতময় সরে।- 
বরে নিমগ্র হইলাম। লজ্জা ও হর্ষ একদা আমার মুখমণ্লে আপন 
আপন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, অনর্গ সৌভাগ্য- 
ক্রমে আমার ন্যায় তাহাকেও সন্তাপ দিতেছে | শান্তম্বভাব, 
তপস্বী কপিঞ্রল স্বপ্েও মিথ্যা কহেন না) ইনি সত্যই কহিতে- 
ছেন, মনেহ নাই। এক্ষণে আমার কি কর্তব্য ও কি বক্তব্য 
এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে প্রতিহারী আমির! কহিল, ভর্তৃ- 
দারিকে ! তোমার শরীর অনুস্থ হইয়াছে শুনিয়| মহাদেবী দেখিতে 
আমিতেছেন । কপিঞ্ল এই কথা শুনিয়া সত্বরে গাত্রোখান- 
পূর্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! ভগবান ভুবনত্রয়চুড়ামণি দ্বিনমণি 
অন্তগমনের উপক্রম করিতেছেন। আর আমি অপেক্ষা করিতে 
পারি না) যাহা কর্তব্য করিও, বণিয়া আমার উত্তরবাক্য ন| 
শুনিয়াই শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, এব্ূপ 
অন্ঠমনস্ক হইয়াছিলাম যে, জননী আপিয়া কি বলিলেন, কি 
করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র স্মরণ হয়, 
তিনি অনেক্ষণ আমার নিকটে ছিলেন। 

তিনি আপন আলম প্রস্থান করিলে উদ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া দেখিলাম, দিনমণি অন্তগত হইয়াছেন । চতুদ্দিক্‌ অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন; তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তরণিকে ! তুমি 
দেথিতেছ ন। আমার হৃদয় আকুল হইতেছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়! 
যাইতেছে? কি কর্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কপিঞ্জণ 
বাহী বলিক়্। গেলেন, স্বকর্ণে শুনিলে। এক্ষণে যাহা কর্ঠব্য উপ. 
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দেশ দাও। যদি ইতর কন্যার ন্যায় বজ্জা, ধৈর্য, বিনয় ও কুলে 
-জলাঞ্জলি দিয়া, জনাপবাদ অবহেলন ও সদাচার উল্লজ্বন করিয়া, 
পিতা মাতা কর্তৃক অননুভ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকাবৃত্তি অব- 
লম্বন করি, তাহা হইলে, গুরুজনের অতিক্রম ও কুলমর্ধ্যাদার 
উ্লজ্বন জন্ত অধর্্ম হয়। যদি কুলধর্ম্েরে অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার 
করি তাহা হইলে প্রথমপরিচিত, স্বয়নাগত, কপিঞ্জলের প্রণয়- 
ভঙ্গজন্য পাপ এবং আশাভঙ্গ দ্বারা সেই তপোধনযুবার কোন 
অনিষ্ঠ ঘটিলে ব্রন্মহত্যা ও তপস্থিহত্যা জন্য মহাপাতকে পিপ্ত 
হইতে হয়। 

এই কথা বণিতে বলিতে চক্দ্রোদয় হইল। নবোদিত চন্দ্রের 
আলোক অন্ধকারমধ্যে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, জাহ্ুবীর 
তরঙ্গ যমুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে । স্বধাংগুসমাগমে 
যামিনী জ্যোত্লারূপ দশনপ্রভা বিস্তার করিয়া যেন আহ্লাদে 
হাসিতে লাগিল। চন্দ্রোদয়ে গান্তী্যশালী .সাগ্রও ক্ষুব্ধ হইয়া 
তঃঙগরূপ বা প্রসারণ পুর্ধক বেলা আলিঙ্গন করে। সেসময়ে 
অবলার মন চঞ্চল হইবে আশ্র্ধয কি? চত্দ্রের সহায়তা ও মলধা- 
নিলের অন্কুপতায় আমার হৃদয়স্থিত মদনানল প্রবল হইয়া 
গলিয়া উঠিল। চন্দ্রের দিকে নেত্রপাত করিয়াও চারি দিকে মৃত্যু 
মুখ দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া 
কুহগনচাপ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া শরাপনে শর- 
সগ্ধান পূর্বক বিরহিণীদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। আমিই 
উহ্াৰ প্রথম লক্ষ্য হইলাম। নেত্রযুগল নিমীলিত ও, অঙ্গ অবশ 
করির| মূচ্ছা অক্ঞাতসারে . আমাকে আক্রমণ করিল। তরলিকা 
সয়ে ও সখস্তরমে গাত্রে শীতল চন্দনজল সেচন পূর্বক তালবুন্ত 
দারা বীজন করিতে লাগিল। ক্রমে চৈভন্ত প্রাপ্ত হইয়। নয়ন উন্মী- 
গন পৃর্বক দেখিলাম, তরলিক বিষগ্ন বনে ও দীন নয়নে রোদন 
করিতেছে।//মামি লোন উন্নীপন করিলে আমাকে জীবিত 
দেখিয়া অতিপম ধই হইপ। বিপয়বাক্যে কহিল, ভত্ুর্দারিকে । 
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লজ্জা ও গুরু্ধনের অপেক্ষা পরিহার পুর্ধবক, প্রসন্ন চিত্তে আমাকে 
পাঠাইয়া দাও, আমি তোমার চিত্তচোরকে এই স্থানে আনিতেছি। 
অথবা ইচ্ছা হয় চল, তথায় তোমাকে লইয়া যাই। তোমার 
আর এরূপ সাংঘাতিক সঙ্কট পুনঃ পুনঃ দেখিতে পারি না। 
তরলিকে! আমিও আর এরূপ ক্লেশঞ্র বিরহবেদনা সহা করিতে 
পারি না। চলঃ প্রাণ থাকিতে থাকিতে সেই গ্রাণবল্পভের শরণা- 
পন্ন হই। এই বণিয়৷ তরলিকাকে অবলম্বন করিয়া উঠিলাঁম | 1 
প্রানাদদ হইতে অবরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি এমন' 
সময়ে দক্ষিণ লোচন সম্পন্দ হইপ। ছুর্নিমি দর্শনে শঙ্কাতুণ 
হইয়া ভাবিলাম, এ আবার কি! মঙ্গলকন্মে অমঙ্গলের লক্ষণ উপ- 
স্থিত হয় কেন? ক্রমে ক্রমে শশধর আকাশমগ্ুলের মধাবর্তা 
হইয়া সুধাসলিপের ন্যার। চন্দনরসের ন্যায় জ্যোত্না »বিস্তার 
করিলে» ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হইয়া? শ্বেতবর্ণ দ্বীপের নায় ও চন্ত্র- 
লোকের ন্তায় বোধ হইতে লাগিল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। 
মধুর মধুলোভে তথার বসিতে লাগিল। নানাবিধ কুন্গুমরেণু 
হরণ করিয়। স্থগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণ দিকৃ হঈতে মন্দ মন্দ বহিতে 
লাগিল। ময়ূরগণ উন্ম্ হইয়! মনোহর শ্ববে গান আরস্ত করিল। 
কোকিলের কলরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। আর্মি কস্থিত সেই 
অক্ষনালা ও কর্ণস্তিত সেই পারিজাতমঞ্জৰী ধারণ করিয়া, রক্তবর্ণ 
বনে অবগুঠিত হইয়া তরপিকার হস্ত ধারণ পূর্বক প্রাসাদের 
শিখরদেশ হইতে নামিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কেহ আমাকে 
দেখিতে পাইল , নাঃ প্রমদবনের নিকটে যে দ্বার ছিল তাহ! 
উদবাটন পূর্বক বাটী হইতে নির্গত হইয়া প্রিয়তমের সমীপে 
চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিলাম, অভিসারপথে প্রস্থিত ব্যাক্তিক 
দাস দাসী ও বাহ আড়ম্ববের প্রয়োজন থাকে না। 
কন্দর্প সদর্পে শঞাসনে শরসন্ধান পূর্বক অগ্রে অগ্র 
করিয়া *গহায়তা করেন। চক্র পথ আলোকনয় করিয়া পখ- 
প্রদর্ণক হন। হৃদয় পুরোবর্তী হইয়। মভয় প্রথান করে। 
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কিঞ্চিৎ দূৰ যাইয়া তরলিকাকে কহিলাম, তরলিকে ! চক্র 
যেরূপ মামাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতেছেন এমনি তাহাকে 
কি আমার নিকটে লইয়া আসিতে পারেন না? তরলিক! হাসিয়া 
বলিল, ভর্তদারিকে! চন্দ্র কিজন্য আপনার বিপক্ষের উপকার 
করিবেন? পুগুরীক যেরূপ তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন, 
চন্ত্রও সেইরূপ তোমার নিরূপম সৌনর্ধ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রতি- 
বিশ্বচ্ছলে তোমার গাত্র স্পর্শ ও কর দ্বারা পুনঃ পুনঃ চরণ ধারণ 
করিতেছেন। বিরহীর স্তায় ইহার শরীরও পাঙুবর্ণ হইয়াছে ।' 
তৎকালোচিত এই সকল পরিহাপবাক্য কহিতে কহিতে সরোবরেব 
নিকটবর্তী হইলাম। কৈলাদপর্বত হইতে প্রবাহিত চন্ত্রকান্তমণির 
প্রশ্রবণে চরণ ধৌত করিতেছিলাম এমন বময়ে সরোবরের পশ্চিম 
তীরে রোদনধ্বনি শুনিলাম। কিন্তু দুরপ্রযুক্ত সুম্পষ্ট কিছু বুঝ| 
গেল না। আগমনকালে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দ হওয়াতে মনে মনে 
সাতিশয় শঙ্কা ছিল; এক্ষণে অকন্মাংৎ রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত 
ভীত হইলাম। ভয়ে কলেবর কীাপিতে লাগিল। যে দিকে শব্ধ 
হুইতেছিল, উর্ধশ্বাসে সেই দ্দিকে দৌড়িতে লাগিলাঁম। 

অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথপ্রভাবে দূর হইতেই “হা হতোহম্বি 
হা দগ্ধোইশ্সি_হায় কি হইল-রে ছুরাত্মন্ পাপকারিন পিশাচ 
মদন! কি কুকর্ম করিলি--আঃ পাগীপসি ছর্বিনীতে মহাশ্বেতে ! 
ইনি তোষার কি অপকাঁর করিয়াছিলেন--বে ছুশ্চরিত্র চন্দ্র চগ্ডাল! 
এক্ষণে তুই ক্লতকার্ধ্য হইলি-_রে দক্ষিণানিল! ভোর মনোরথ পূর্ণ 
হইল--হ1 পুত্রবঘল ভগবন্‌ শ্বেতকেতো।! তোমার সর্বস্ব অপহৃত 
হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্ম তোমাকে আর অতঃ- 
পরকে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় 
হইলে। অরশ্বতি! তুমি বিধবা হইলে। সত্য! তুমি অনাথ 
হইলে। হায়! এত দিনের পর ম্থুরলোক শূন্য হইল। সখে! 
ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অগ্নগমন করি। চিরকাল একত্র 
ছনাম, এক্সদে নহা্জহীন। থাঞ্ধবহীন হইয়া কিরূপে এই দেই 
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ভাব বহন করিব? কি আশ্র্যা! আজন্মপরিচিত ব্যক্তিকে 
অপরিচিতের স্তায় অদৃষ্টপূর্বের স্তায় পরিত্যাগ করিয়। গেলে? 
'যাইবার সময় এক বার জিজ্ঞাসাও করিলে না? এরপ কৌশল 
কোথায় শ্িখিলে?  এরপ নিষ্টঠরত। কাহার নিকট অভ্যাস 
করিলে? হায়! এক্ষণে সুহ্ৃৎশূন্য, সহোদরশূন্ত হইয়া কোথায় 
যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব ? 
এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশ দিক্‌ শৃন্ত দেখিতেছি। সক- 
লই অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়ো- 
জন কি? সথে! এক বার আমার কথায় উত্তব দাও। এক ৰার 
নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রকুর মুখকমল এক বার 
অবলোকন করিপা জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার 
সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ কোথায় গেল? তোনার 
ঘেই অমৃতময় বাক্য, স্পেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ঘ হইতেছে।” কপিঞ্জল আর্ত স্বরে মুক্তকঠে এইরূপ ও 
অন্তরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন শুনিতে 
পাইলাম। 

কপিঞ্রলের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়ির়! 
গেল। মুক্ত কে রোদন করিতে করিতে দ্রুত বেগে দৌড়িলাম। 
পদে পদে পদস্বলন হইতে লাগিল, তথাপি গতির প্রতিরোধ 
জন্মিল না। তথায় উপস্থিত হুইয়া দেখিলাম, যাহার শরণাপন্ন 
হইতে বাটার বহির্গত হইয়াছিলাম, তিনি সরোবরের তীরে লতা- 
মণ্ডপমধ্যবর্তী " শিলাতলে শৈবালরচিত শধ্যায় শয়ন করিয়! 
আছেন। কমল, কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম, শয্যার 
পার্খে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃণাল ও কদলীপল্লৰ চতুর্দিকে বিকীর্ণ 
আছে। তাহার শরীর নিষ্পন্দ, বোধ হইল যেন, মনোযোগ পূর্বক 
আমার পদ্দশব্ষ শুনিতেছেন) মনঃক্ষোভ হইরাছিল বলিয়। যেন 
একমনা” হইক়্া প্রাণাযাম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; আমা 
হইতেও আর এক জন প্রিয়তম হইল বলিয়া যেন? ঘা প্রযুক্ত 
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প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে । ললাটে ব্রিপুগড ক, স্বন্ধ 
বন্ধলের উত্তরীয়, গলে একাবলী মালা, হস্তে মুণালবলয়ধারণ পূর্বক 
অপূর্ব বেশ রচন1 কৰিয়! যেন, আমার সহিত সমাগমের নিমিত্ত 
অনন্তমনা হইয়া মন্ত্র সাধন করিতেছেন। কপিগ্রল তীহার ক 
ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন । অচিরমৃত সেই মহাঁপুরুষকে 'এই 
হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম। আমাকে 
দেখিয়া কগ্ঞিলের ছুই চক্ষু হইতে অশ্রক্রোত বহিতে লাগিল। 
দ্বিগুণ শোকাবেগ হইল। অতিশয় পরিতাপ পূর্বক হা হতোন্সি 
বলিয়া আবও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন 1৮- 

তন মৃষ্ছা স্থারা আক্রান্ত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়। 
বোঁধ হইল যেন, অন্ধকারময় পাত্তালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। 
তদনন্তর কোথায় গেলাম, কি বলিলাম কিছুই মনে পড়ে না। 
জীলোকের হৃদয় পাষাণময় এজন্তই হউক, এই হতভাগিনীকে 
দীর্ঘ শোক ও চিবকাল ছুঃখ সহা করিতে হইবে বলিয়াই হউক 
দৈবের অত্যন্ত প্রাতিকুলতাবশতই বা হউক, জানি না কি নিথিত্ত 
এই হতভাগিনীর প্রাণ বহির্ঠত হইল না। অনেক ক্ষণের পর 
চেতন হইয়া ভূতলে বিলুঠিত ও ধূলিধূসরিত আত্মদেহ অব- 
লোকন করিলাম। প্রাণেশ্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমি 
জীবিত আছি, প্রগমতঃ ইহা নিতান্ত অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্ত ও স্বপ্ন- 
কম্পিত বোধ হইল। কিন্তু কপিঞ্রলের বিলাপ শুনিয়া সে ভ্রান্তি 
দূর হইল। তখন হা হতাইস্মি বলিয়৷ আর্তনাদ ও পিতা মাতা 
সখিদিগকে সম্বোধন করিয়া উচচৈঃশ্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। 

হে জীবিতেশ্বর! এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
গেলে? তুমি তরপিকাঁকে জিজ্ঞাসা কর আমি তোমার নিমিত্ত 
কত কষ্ট ভোগ ও কত ক্লেশ সহ করিয়াছি । তোমার বিরহে 
একদিন যুগসহজের গ্তায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও, একবার 
আমার কথায় উত্তর দাও। আমি লজ্জা, ভয়, কুলে জলাগ্লি 
দি তোমার শরণাপন্ন হইতে গ্মাপিয়াছি, তুমি ঃক্ষা না করিলে 
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আর কে রক্ষা করিবে? একবার নেত্র উন্মীপন করিয়। এই অভাগি- 
নীব প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে কতার্থ হুই। আমার আর 
উপায়ান্তর নাই। আমি তোমার ভক্ত ও তোঁমাঁর প্রতিই সাতিশয় 
অন্থুরক্ত। তোমা বই কাহাকেও জানি না। তুমি দয়া না করিলে 
আর কে দয়া করিবে? আঃ! এখনও জীবিত আছি! না পিতা মাতার 
বশবন্তিনী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মী়গণের 
অপেক্ষা করিলাম। সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বাহার আশ্রয় পইতে * 
আপিয়াছি, সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? তিনি কি আনার নিমিত্ত 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অরে কৃতদ্ব প্রাণ! ৷ তুই আর কেন যাতন? 
দিস? আ--এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই! ঘমও এই গাগকারিীণক 
স্পর্শ করিতে দ্বণা করেন। কি জন্ত আমি তোমাকে তাদৃশ অনুর 
দেখিয়াও গৃহে গমন করিয়াছিলাম? আর গৃহে প্রয়োজন কি? 
পিতা, মাতা, বন্ুজন ও পরিজনের ভয় কি? হায়-_এক্ষণে কাহার 
শরণাপন্ন হই। কোথায় যাই। অয়ি বনদেবতে ! ভগবতি ভবিত- 
ব্তে! অন্ধ বন্থন্ধরে! করুণ! প্রকাশ করিয়া দয়িতের জীবন প্রদান 
কর। গ্রহাবিষ্টার স্তাক়, উন্মত্তার স্তায় এইরূপ কত প্রকার বিলাপ 
করিয়াছিলাম সকল এক্ষণে স্মরণ হয় না। আমার বিলাপ শ্রবণে 
অজ্ঞান পণ্ড পন্মীরাঁও হাহাকার করিয়াছিল এবং পল্লবপাতচ্ছলে 
তরুগণেরও অশ্রপাত হইয়াছিল। এত ক্ষণে পুনজীঁবিত হইয়াছেন 
মনে করিয়া প্রাণেশ্বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু জীবন 
কোথায়? প্রাণবাযু একবার প্রয়াণ করিলে আর কি প্রত্যাগত 
হয়? দৈব -প্রতিকূল হইলে আর কি শুভগ্রহ সঞ্চার হয়? 
আমার আগমন পর্যন্ত তুই প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে 
পারিস্‌ নাই বলিয়া একাবলী মালাকে কত তিরস্কার করিলাম। 
প্রমন্ন হও» প্াণেশ্বরের প্রাণ দান কর বলিয়া কপিগ্রলের 
চরণ ও তরলিকার কণ্ঠ ধারণ পূর্বক দীন নয়নে রোদন 
করিতে লাগিলাম । সে সময়ে অভূতপূর্ব, , অশিক্ষিতপুর্ব, 
অন্পরিষ্টপূর্ব, যে মকল করুণ বিলাঁপ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল 
৯ 
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তাহ! চিন্তা করিলেও আর যনে পড়ে না। সে এক সময়, তন 
সাগরের তরঙ্গের ন্তাষ দুই টক্ষু পিয়া অনবরত অঙ্রধারা পড়িতে 
লাগিণ ও ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা হইতে ল্ৰগিল। 

এই রূপে অতীত আত্মবৃক্তীস্তেব পৰিচয় দ্িতে দিতে, অতীত 
শোকছুঃখের অবস্থা স্থৃতিপগবষ্টিনী হওয়াতে, মহাশ্বেতা মুচ্ছাণন 
ও চৈভন্তাশূন্ত হইর1 যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পরড়িতেছিলেন 
অমনি চন্দ্রাপীড় কর প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং অশ্রজলার্ত 
তীয় উত্তবীয় বন্থল দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের 
পর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে চন্ত্রাপীড বিষণ বদনে ও দুঃখিত চিন্তে 
কহিলেন, কি দুষ্কন্ম কবিয়াছি! আপনার নির্বাপিত শোঁক পুন- 
রুদবীপিত করিয়া দিলাম। আর সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। 
উহা! শুনিতে আমারও কষ্ট বোধ হইতেছে। অতিক্রান্ত ছুরবস্থাও 
কীর্তনের সময় প্রত্যক্ষান্ুভৃতের স্াঁয় ক্লেশজনক হয়। যাহা হউক 
পতনোনুখ প্রাণকে, অতীব ছুঃখের পুনঃ পুনঃ ম্মরণরূপ হুতাশনে 
নিক্ষিপ্ত করিবার আর আঁবশ্তকতা নাই। . 

মহাশ্খেতা দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ এবং নির্ধেদ প্রকাশ পূর্ব্বক 
কহিলেন, রাজকুমার | সেই দারুণ ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে যে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়া যায় নাট, সে ষে কখন পরিত্যাগ করিবে এমন 
বিশ্বান হয় না। আমি এরূপ পাপীয়সী যে, মৃত্যুও আমার দর্শন- 
পথ পরিহাব করেন। এই নির্দয় পাষাণনয় হৃদয়ের শোক দুঃখ 
সকলই অলীক। এ নিলজ্জ এবং আমাকেও স্বয়ং নিলজ্জের অগ্র- 
গণ্য করিয়াছে। যে শোক অবলীলাক্রমে সহ করিয়াছি, এক্ষণে 
কথা দ্বারা তাহা বাক্ত করা কঠিন কর্ম কি? যে হলাগল পান কবে 
হলাহলের স্মরণে তাহার কি হইতে পারে? আপনার সাক্ষাতে 
সেই বিষম বৃত্তান্তব যে ভাগ বর্ণনা করিলাম, তাহার পব এরূপ 
শোকোদ্ীীপক কি আছে যাহা বলিতে ও শুনিতে পারা বাইবেক 
না। যে ছুবাশা_-মৃগতৃষ্িকা অবলম্বন করিয়া এই অক্কৃতজ্ঞ দেহভার 
বহন করিতেছি এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পর প্রাণধারণের 


কাদরী । ৬৭ 
হেতুভৃত যে মডুত ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এই বৃণ্রান্তেব পরভাগ, 
শবণ করুন। 

সেই রূপ বিলাপের পর প্রাণপরিস্্যাগ কবাই প্রাণেশ্বরের 
বিরহে প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া তরপিকাকে কহিলাম, অয়ি নৃশংসে ! 
আব কত ক্ষণ রোদন করিব, কতই বা যন্বণা সহিন। শীঘ্র 
কাঠ আহরণ করিয়া চিতা সাজাইয় দাও, জীবিতেশ্ববের অন্ুগমন 
করি। বলিতে বলিতে মহাপ্রমাণ এক মহাপুকষ চন্দ্রমগুল হইতে 
গগনমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পরিধান শুভ্র বসন, কর্ণ 
সুবর্ণকুণ্ডুল, বক্ষঃস্থলে হার ও হস্তে কেমুব। সেবপ উজ্জল আকৃতি 
কেহ কখন দেখে নাই /%দেহ গ্রভায় দিগ্বলয় আলোকময় করিয়! 
গগন হইতে ভূতলে পদ্দার্পণ করিলেন । শরীরের সৌবভে চতুর্দিক্‌ 
আমোদিত হইল। চারি দ্রিকে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল) পীবব 
বাহুধুগল দ্বারা প্রিয়তষেব মৃত দেহ আকর্ষণ পূর্বক “বসে মহ- 
শ্বেতে! প্রীণত্যাগ করিও ন!, পুনর্্ার পুগুরীকের সঠিত তোমার 
সমাগম সম্পন্ন হইবেক1” গন্তীব স্বরে এই কথা বলিয্মা গগনমার্গে 
উঠিলেন। আকন্মিক এই শিশ্ময়কব ব্যাপাব দর্শনে বিম্মিত ও 
ভীত হইয়া কপ্ঞ্ীলকে ইহার তত্ব জিজ্ঞাস| করিলাম। কণ্গ্রল 
'্সামাব কথার কিছুই উত্তর না দির “রে ছুরাম্মন্! বন্ধু ক লইয়া 
কোগায় যাইতেছিস্‌?" রোষ প্রকাশ পুর্ধক এই কথা কহিতে 
কহিতে তীহাব পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মামি উনুখী হই! 
দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তাহাবা তাঁরাগণের মধ্যে 
মিশাইয়া গেলেন । কপিঞ্রলের অদর্শন, প্রিয়তমের মৃত্যু অপেক্ষাও 
দুঃখজনক বোধ হইল। যে ঘটন! উপস্থিত ইঠার দর্শা বুঝাইয়া 
দেয় এরূপ একটী লোক নাই। তৎকালে কি কর্তব্য কিছুই স্থির 
করিতে ন! পারিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, তরলিকে! তুমি ইহার কিছু 
মর্ম বুঝিতে পারিয়াছ? স্ত্রীস্বভাবস্থুলভ ভয়ে অভিভূত এবং আমার 
মরণুশঙ্কাঘ উদ্বিগ্ন, বিষ॥। ও কম্পিতক্লেবর হইয়া তরলিকা স্পিত 
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গদগৰ বচনে বপিল) হহু্দাধিকে ! না, আছি বিছুঈ বুঝিতে পারি 
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নাই। এ অতি আশ্র্ধ্য ব্যাপার। আমার বোধ হয় ৰ মহা 
পুরুষ মানব নহেন। যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও মিগ্যা হইবেক 
না। মিথ্যা কথ! দ্বারা প্রতারণা করিবার কোন অভিমন্ধি দেখি 
না। এরূপ ঘটনাকে আশ! ও আশ্বাসের আস্পদ বলিতে হইবেক 
বাহী হউক, এক্ষণে চিতাঁধিরোহণের অধ্যবসায় হইতে পরাহ্মুখ 
হও। অন্ততঃ কপিগ্রলের আগমনকাল পর্যান্ত প্রতীক্ষা কর। 
তাহার সুখে জসমুদায় বৃত্বাত্ত অবগত হইয়া! যাহা কর্তব্য পরে 
করি৪। 

জীবিততৃষ্ণার অলঙ্য্যতা ও স্ত্রীজনন্থলভ ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত আমি 
সেই ছুরাশায় আকৃষ্ট হইয়া তরলিকার বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির 
করিলাম। আশার কি অসীম প্রভাব! যাহার প্রভাবে লোকেরা 
তরঙ্গাকুল ভীষণ সাগর পার হইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে 
প্রবেশ করে; যাহার প্রভাবে অতি দীন হীন জনেরও মুখমণ্ডল 
উজ্জল থাকে) বাহার প্রভাবে পুত্রকলত্রাদির বিরহছুঃখও অব- 
লীলাক্রমে মহা করা যায়; কেবল সেই আশ! হস্তাবলম্বন দেওয়াতে 
জনশূন্য সরোবরতীরে যাতনাময়ী সেই কালযামিনী কথক অত্তি- 
বাহিত হইল। কিন্ত এ যামিনী যুগশতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। 
গ্রাতঃকালে উঠিযা সরোবরে স্নান করিলান। সংসারের অদারতা, 
সমুদায় পদার্থের অনিত্যতা, আপনার হতভাগ্যতা ও বিপৎপাতের 
অপ্রতীকারিতা দেখিয়া মনে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং প্রিক্তমের 
সেই কমগুনুৎ সেই অক্ষমালা লইয়া ব্রহ্মচর্ধ্য অবলক্বন পূর্বক অবি- 
চণিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ '্রেলোকানাথের শরণাপর 
হইপাম। বিষক্ধবাসনার সহিত পিতা মাতার স্সেহ পরিত্যাগ 
করিলাম । ইন্দরিয়ন্থখের সহিত বন্ধুদিগের অপেক্ষা পরিহার 
করিলাম। 

পরধিন পিতা মাতা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! পরিজন ও 
খদুলনেব সহিত এই স্থানে আইসেন ও নানাপ্রকার সান্বন।ঝাকো 
প্রণোপ দিয়! বাটা গমন করিতে অন্থরোণ করেন। কিন্তু যখন 
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দেখিলেন, কোন প্রকারে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে পরাজুখ হই- 
লাম না, তখন আমার গমনবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও অপত্যা- 
ন্নেহের গাঢ়বন্ধনবশতঃ অনেক দ্রিন পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি 
করিলেন ও প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলেন; পরি- 
শেষে হতাশ হইয়া দুঃখিত চিত্তে বাটী গমন করিলেন। তদদবধি 
কেবল অশ্রুমোচন দ্বার প্রিয়তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্ণন করি- 
তেছি। জপ করিবার ছলে তাহার গুণ গণনা করিয়)। থাকি! বন্- 
'বিধ নিয্ষম দ্বারা পরাভূত এই দগ্ধ শরীর পোষণ করিতেছি। এই 
গিরিগুহায় বাস করি, এ সরোবরে ত্রিপন্ধ্যা ম্নান করি, প্রতিদিন 
এই দেবাদিদেব মহার্দেব অর্চনা করিয়া থাকি । তরলিক! ভিন্ন 
আর কেহ নিকটে নাই। আমার নভ্তায় পাপকারিণী ও হতভাগিনী 
এই ধরণীতলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। পাপকর্ষ্বের একশেষ 
করিয়াছি, ব্রঙ্গহত্যারও ভয় রাখি নাই। আমাকে দেখিলে ও 
আমার মহিত আলাপ করিলেও ছুরদুষ্ট জন্মে। এই কথ! বলিয়! 
পাওুবর্ণ বন্কল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাঙ্পাকুল নয়নে রোদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন, শরৎকালীন শুত্র 
মেঘ চন্দ্রমাকে আবৃত করিল ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। 

মহাশ্বেতার বিনয়, দাক্ষিণ্য, স্ুশীলতা ও মহান্থুভাবতায় মোহিত 
হইয়া! চন্দ্রাপীড় তাহাকে প্রথমেই স্ত্রীরত্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে আবার আদ্যোপাস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন! দ্বার সর- 
লতা প্রকাশ ও পতিব্রতাধর্ম্রের চমতকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতে 
বিধাতার অলৌকিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইল ও সাতিশয় বিশ্রয় 
জন্মিল। তখন গ্রীত ও প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন, যাহার! স্নেহের উপ- 
যুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অদমর্থ হইয়া কেবল অশ্রপাত দ্বারা লুনা 
প্রকাশ করে তাহারাই অকৃতজ্ঞ। আপনি অকৃত্রিম প্রণয় ও অক- 
পট অন্ুরাগের উপযুক্ত কর্ম করিয়াও কি জন্ত আপনাকে অকৃতজ্ঞ 
ও কুদ্র,+বোধ করিতেছেন? বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশের নবীন পথ 
উদ্ভাবন পূর্বক অপরিচিতের স্ঠায় আজন্মপরিচিত বান্ধবজনের 
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পরিতাগ এবং আকঞ্িতকর পদার্থের ভ্তায় সাংসরিক শে 
জলাঞলি প্রদান করিয়াছেন ; এন্ধচর্ম্য অনলম্বন পুর্বক তপস্থিনী- 
বেশে. জগদীথ্বরের আরাধনা করিতেছেন; আনন্যমনা হইর| 
প্রাণেশ্বরের সহিত সমাগমের উপায় চিন্তা করিতেছেন । এতদ্বযতি- 
রিক্ত বিশুদ্ধ প্রণয় পরিশোধের আর পন্থা কি? 

শান্ত্রক্ারের! অন্ুমবণকে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী বপিয়া 
নির্দেশে করেন উহা ব্যামোহমাত্র। মুড ব্যক্তিবাই মোহনশতঃ এ 
পথে পদার্পণ করে। ভর্ভা উপরত হইলে তাহাব অন্ুগমন করা, 
মূর্খতা প্রকাশ করা মাত্র উহ্বাতে কিছুই উপকার নাই। না উঠ! 
মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবনের উপায়, না তাহার শুভলোকপ্রাপ্তিব 
হেতৃ,, না পরম্পর দর্শন ও সমাগমের সাধন। জীবগণ নিজ নিজ 
ধন্মানুগারে শুভাশুভ লোক প্রাপ্ত হয়। ন্তরাং অনুমরণ দ্বাধ থে 
পরম্পর সাক্ষাৎ হইবে তাহার নিশ্চয় কি? লাভ এই, অন্ুযৃত 
ব্যক্তিকে অ'শ্মহত্যাজন্ত 'মাপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোব নরকে চির- 
ফাল বাস করিতে হয়। বরং জীবিত থাকিলে সৎকর্ম দ্বারা স্বীয় 
উপকার ও, শ্রান্ধতর্পণাদি দ্বাবা উপরতের উপকার করিতে পার! 
যায়, মরিলে কাহার ক্ছিই উপকার নাই। অন্কুমবণ পতিত্রন্ার 
লক্ষণ নয়। দেখ, রতি, পঠির মরণের পর ত্রিলোচনেব নয়নানলে 
আত্মার আছুতি প্রদান করেন নাই। শৃবসেন রাজার দুহিতা পৃথা, 
পাখুর মবণোন্তর অনুমৃতা ভন নাই। বিরাটরাজেব কন্তা উত্তরা, 
অভিমন্যুর মরণে আপন প্রাণ পবিত্াগ করেন নাই। ধৃরাষ্্রের 
কন্তা ঢঃশগা, জয়দ্রণেব মরণোত্তর অর্জুনের শবাঁনলে আপনারে 
আহুতি দেন নাঁই। কিন্ত উ*হারা সকলেই পতিত্রতা বলিয়া জগতে 
বিখাত। এইরূপ শত শত পতিগ্রাণা ঘুনতী পতির মব্ণেও 
জীবিত ছিলেন শুনিতে পাওয়া যাঁয়। তীহারাই যথার্থ বুদ্ধমহী ও 
ঘথার্থ পর্ব গতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিবেচন1 করিলে স্বার্থপর 
লোকেবাই ছৃঃসহ বিবহমন্ত্রণী সহ্য কবিতে না পাখিরা ,অন্ুমবণ 
অবলম্বন কনে। কেহ বা মহঙ্গাব গ্রকাশেহ শিনিবক এই পথে 
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প্রিনৃন্ত হয়। ফলও ধর্মবুদ্দিতে প্রায় কেহ অন্মৃত হয় নাঁ। আপনি 
মহাপুরুষ কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যা কথা দ্বার! 
'প্রতাবণা করিবেন এমন বোধ হয় না। দৈব অনুকূল হইয়া 
আপনার প্রতি মনুকম্পা প্রকাশ কবিবেন, সন্দেহ নাই। মরিশে 
পুনব্বার জীবিত হয়, এ কথা নিতান্ত অসম্তাবিহ নহে। পুর্ধ কালে 
গন্ধর্ধরাজ বিশ্বাবহুর ওরসে মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরা নামে এক কন্ঠ। 
জন্মে। এ কন্তা আশীবিষদষ্ট ও বিষবেগে উপরত হইয়াছিল; 
“কিন্ত রুরুনামক খধিকুগার আপন পরমাযুর অর্ধেক প্রদ্দান করিয়। 
উহ্থাকে পুনর্জীবিভ করেন। আুভমন্থার তনয় পরীক্ষিং অশ্বখামার, 
অন্ত্র-দ্বার আহত ও প্রাণনিযুক্ত হইয়াও পরমকাকণিক বাস্থদেনের 
হইলে কিছুই অসাধা থাকে না। চিন্তা করিবেন না, অচিরাৎ 
অভীষ্টসি্ব হইবেক। সংসারে পদার্পণ করিলেই পদে পদ্দে বিশ্দ 
আছে। কিছুই স্থায়ী নহে। বিশেষতঃ দগ্ধ নিধি অকৃত্রিম প্রণয় 
অধিক কাল দেখিতে পারেন না। দেখিলেই অমনি যেন ঈর্ষান্বিস 
হন ও তৎক্ষণাৎ ভঙ্গের চেষ্টা পান। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; 
অনিন্দনীয় আত্মাকে আর মিথ্যা তিরস্কার করিবেন না। এইরূপ 
নানাবিধ সান্বনাবাক্যে মহাশ্বেতাকে ক্ষান্ত করিলেন। মনে মনে 
মহাশ্বেতার এই আশ্চর্য্য ঘটনাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ 
কাল পরে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! আপনার সমভি- 
ব্যাহারিণী ও ছুঃখের অংশভাগিনী পরিচারিকা তরলিক1 এক্ষণে 
কোথায়? 

মহাশ্বেতা কহিলেন, মহাভাগ ! অগ্মরাদিগের এক কুল অমৃত 
হইতে সমুদ্তুত হয় আপনাকে কহিয়াছি। সেই কুলে মদিরা নামে 
এক কন্তা জন্মে। গন্ধর্ধের অধিপতি চিত্র তাহার পাণিগ্রহণ 
করেন এবং তীহার গুণে বশীভূত হইয়া! ছত্র চামব প্রভৃতি প্রদান 
পূর্বক * উহাকে মহিষী করেন। কালক্রমে মহিষী গর্ভবতী ভষটয়। 
যথাকালে এক কন্া প্রনব করেন। কন্যার নাম কাঁদশ্ববী। কাদগ্ববী 
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নিশ্মলা শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্প 
রূপবর্তী ও গুণবতী হইলেন যে, সকলেই তাঁহাকে দেখিলে আন- 
ন্দিত হইত ও অত্যন্ত ভাল বাদিত। শৈশবাবধি একত্র শয়ন, 
একত্র অশন, একত্র অবস্থান প্রযুক্ত আমি কাদন্বরীর প্রণয়পাত্র ও 
শ্নেহপাত্র হইলাম। সর্বদা একত্র ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, এক শিক্ষ- 
কের নিকট নৃত্য, গীত, বাদ্য, বিদ্যা শিখিতাম, এক শরীবের 
মত ছুই জনে একত্র থাকিতাম। ক্রমে এরূপ অকৃত্রিম সৌহা্দ 
জন্মিল যে, আমি তাহাকে সহোদরার ভ্তায় জ্ঞান করিতাম; 
তিনিও আমাকে আপন ষদয়ের সভায় ভাবিতেন। এক্ষণে 
আমার এই দুরবস্থা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ মহাশ্বেতা 
এই অবস্থায় থাকিবেন তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। যদি 
পিতা মাতা অথবা বদুবর্গ বলপুর্বক আমার বিবাহ দেন তাহ! 
হইলে অনশনে, হুতাশনে অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিব। 
গন্ধরবর্বরাজ চিত্ররথ ও মহাঁদেবী মদ্রিরা পরম্পরায় কন্তার এই 
গ্রৃতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু এক অপত্য, 
অত্যন্ত তাল বাসেন, স্থুতরাং তাহার প্রতিজ্ঞার বিরদ্ধে কোন 
কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। যুক্তি করিয়। অদ্য প্রভাতে 
ক্ষীরোদনামা। এক কঞ্চকীকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহার দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠান, “বসে মহাশ্বেতে! তোম! 
ব্যতিরেকে কেহ কাঁদস্বরীকে সাত্বনা করিতে সমর্থ নয়। সে এই- 
রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর।” আমি 
গুরুজনের গৌরবে ও মিত্রতার অনুরোধে ক্ষীরোদেব সহিত তর- 
লিকাকে কাদস্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া দিয়াছি, সখি! 
একেই আমি মরিয়া আছি, আবার কেন যন্ত্রণা বাড়াও? তোঁমাঁর 
প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলাম। আমার জীবিত থাকা 
যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা! হইলে, গুরুজনের অনুরোধ কদাচ উল্ল- 
জ্ঘন করিও না। তরলিকাও তথায় গেল; আপনিও' এখানে 
আমিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 
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মহাশ্বেতা এইরূপ পরিচয় দ্িতেছেন এমন সময়ে নিশানাথ 
গগনমগুলে উদ্দিত হইলেন। তারাগণ হীরকের স্ভায় উজ্জ্বল 
কিরণ বিস্তার করিল। বোধ হইল যেন, যামিনী গগনের অন্ধকার 
নিবারণের নিমিত্ত শত শত প্রদীপ প্রজলিত করিলেন। মহা- 
শ্বেতা শীতল শিলাঁতলে পল্পবের শয্যা পাতিয়া নিদ্রা গেলেন। 
চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে নিত্রিত। দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন ॥ 
এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতেছেন, পত্রলেখ। কত ভাঁবিতেছে, 
অন্তান্ত সমভিব্যাহারী লোক আমার অনাগমনে কত উদ্বিগ্ন হই- 
য়াছে) এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন। 

প্রভাত হইলে মহাশ্বেতা গাত্রোথান পূর্বক সন্ধ্যোপাসনাদি 
সমুদায় প্রাতঃকত্য সমাঁগন করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
চন্দ্রাগীড়ও প্রাভাতিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিতেছেন এমন 
সময়ে পীনবাহ, বিশালবক্ষঃস্থল, করে তরবারিধারী, বলবান্‌, 
যোড়শবর্ষবয়স্ক, কেয়ুরকনামা! এক গন্বর্বদারকের সহিত তরলিকা 
তথায় উপস্থিত হইল। অপরিচিত চন্ত্রাপীড়ের অলৌকিক 
সৌন্দর্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি কে? কোথা হইতে আসি- 
লেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার নিকটে গিয়া 
বদিল। কেয়ুরকও এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। জপ সমাপ্ত 
হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, তরলিকে! প্রিয়সথী 
কাদম্বরীর কুশল? আমি যাহা বলিয়! দিয়াছিলাম তাহাতে ত 
সম্মত হইয়াছেন? কেমন, তীহার অভিপ্রায় কি বুঝিলে? তরলিকা 
কহিল, ভর্ভৃদারিকে! ই! কাদম্বরী কুশলে আছেন, আপনার উপ- 
দেশবাক্য শুনিয়া রোদন করিতে করিতে কত কথ! কহিলেন। এই 
কেয়ুরকের মুখে সমুদ্রায় শ্রবণ করুন। 

কেয়ুরক বদ্ধাঞ্জলি হইয়! নিবেদন করিল, কাদম্বরী প্রণয় প্রদর্শন 
পূর্বক সাদর সম্ভাষণে আপনাকে কহিলেন, পপ্রিয়মধি! যাহ! 
তরলিকাঁর মুখে বলিয়া! পাঠাইয়াছ উহ|৷ কি গুরুজনের অন্ুরোধ- 
ক্রমে, অথবা আমার চিত্ত পরীক্ষার নিমিত। কি অদ্যাপি গৃহে 
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আছি বিয়া তিবস্কার কবিযাছ? বদি মনেব সহিত উহা বলিয়া 
থাক, তোমার অন্তঃঠকরণে কোন অভিসন্ধি আছে, সন্দেহ নাই। 
এই অধীনকে একবারে পরিত্যাগ করিবে ইহ1! এত দিন স্বপ্নেও 
জানি নাই। আমার হৃদয় তোমার প্রতি যেরূপ অনুবক্ত তাহ! 
জানিয়াও এইবপ নিষ্ঠর বাক্য বলিতে তোমার কিছুমাত্র লঙ্জা 
হইল না? আমি জানিতাম তুমি স্বভাবতঃ মধুবভাষিণী ও প্রিয- 
বাদিনী। এক্ষণে এরপ পরুষ ও অপ্রিয় কথা কহিতে কোথায় 
শিথিলে? আপাততঃ মধুবকপে প্রতীরমান, কিন্তু অবদক্নাবিরদ 
কন্মে কোন্‌ ব্যক্তির সহসা প্রবৃত্তি জন্মে? আমি ত প্রিয়সথীর 
ছুঃখে নিতান্ত ছুঃখিনী হইয়াছি। এ সময়ে কি রূপে অকিঞ্চিৎ- 
কর বিবাহের আড়ম্বর করিয়া আমোদ প্রমোদ করিব? এ সমস 
আমোদের সময় নয় বলিষাই সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রিয়- 
সথীর হুঃখে ছুঃখিত অন্তঃকরণে স্থখের আশা কি? সন্তোগেরই ব| 
স্পৃহা কি? মানুষের ত কথাই নাই, প্রপ্পক্ষীরাও সহচবের ছুঃখে 
ছুংখ. প্রকাশ করিয়া থাকে ।/দিনকরের অন্তগমনে নলিনী মুকুলিত 
হইলে ভৎসহবাঁসিনী চক্রবাকীও প্রিরসমাগম পরিত্যাগ পূর্বক 
সারা রাত্রি চীৎকাব করিয়া ছঃখ প্রকাশ করে। যাহার প্রিয়সধী 
বনবাপিনী হইয়। দিনযামিনী সাতিশয় ক্েশে কাল যাপন করি- 
তেছে, সে, স্থথের অভিলাধষিণী হইলে লোকে কি বলিবে? আমি 
তোমার নিমিত্ত গুরুবচন অতিক্রম, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ ও কুল- 
কন্তাবিরুদ্ধ সাহস অবলম্বন পূর্বক, দুস্তর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন 
করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে প্রতিজ্ঞা ভর্গ না হয় ও লোকের নিকট 
লজ্জা না পাই, এরূপ করিও।” এই বলিয়া কেমুরক ক্ষান্ত হইল। 
কেয়ুরকের কথ শুনিয়া মহাশ্বেতা মনে মনে ক্ষণকাঁল অন্ুধ্যান 
করিয়া কঠিলেন, কেযূরক ! তুমি বিদায় হও, আমি স্বয়ং কাদদ্বরীর 
নিকট যাইতেছি। কেমুরক প্রস্তান করিলে চন্দ্রাগীড়কে কহিলেন, 
রাজকুমার! হেমকুট অতি বমণীয় স্থান, চিত্ররথের রাজধানী 
অতি আশ্চর্য্য, কাদদ্বরী অতি মহান্ুভবা। যদি দেখিতে কৌতুক 
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হয় ও আর কৌন কাধ্য না থাকে, আমাৰ সঙ্গে নুন ।  অদা 
তথায় বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রত্যাগমন করিবেন। আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি আমার ছুঃখভারাক্ান্ত হৃদয় অনেক 
সুস্ত হইয়াছে। আপনার নিকট স্ববৃত্বান্ত বর্ণন কবিয়া আমার 
শোকের অনেক হাস হইয়াছে । আপনি অকারণমিত্র। আপনার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। সাধুসমাগমে অতি ছুঃখিত 
চিন্তও আহ্লাদিত হয়, এ কথ! মিথ্যা নহে। আপনাব গুণে ও 
ফৌজন্তে অতিশয় বশীভূত হইয়া, যতক্ষণ দেখিতে পাই তাহাই 
ভাগ। চন্দ্রাপাড় কহিলেন, ভগবতি! দশন অবধি আপনাকে 
শরীব প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে যে দিকে লইষা যাইবেন, 
সেই দিকে যাইব ও যাহা আদেশ করিবেন তাহাতেই সম্মভ 
আছি। অনন্তব মহাশ্বেতা সমভিব্যাহাবে গন্ধব্বনগরে চলিলেন। 
নগরে উতীর্ণ হইয়া রাঁজভবন অতিক্রম করিয়!. ক্রমে কাঁদম্বরীব 
ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতিহারীরা পথ দ্েখাইয়। 
অগ্রে অগ্রে চলিল। রাজকুমার অসংখ্য জ্ন্দরী-কুমারী-পরিবেষ্টিত 
অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুনারীগণেব শরীরগ্রশ্গাষ 
অগ্তঃপুর সর্বদা চিত্রিতময় বোধ হপ। তাহারা বিনা অলস্কাবেও 
সব্বদা অলম্কত। আহাদিগের আকর্ণবিশ্রাপ্ত লোচনই কর্ণোৎপলা, 
ভগিতচ্ছবিই অর্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধি বিলেপন, অধবছ্যতিই 
কুষ্কদলেপন,  ভূজলতাই  টম্পকমালা, কবতণই লীলাঁকমল এবং 
অঙ্লিরাগই . অলক্তকরস। রাজকুমার কুগাঁধীগণের মনোহর 
শবারকান্তি দেখিনা বিশ্মরাপন্ন হইলেন। তাহাপধিগের তানলষ- 
বিশুদ্ধ বেণুবীণাঝস্কারমিলিত মধুর সঙ্গীত শরবণে তাহাব অগ্তঃকরণ 
আনন্দে পুলকিত হইল। ক্রমে কাদন্ববীর বাসগুহেৰ নিকটবর্তী 
হইলেন। গুঁহের অভান্তবে প্রবেশিরা দেখিলেন। কন্তাজনেরা নানা 
বাদাবন্ত্র লইয়া চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে; মধ্যে হুচাঁক 
পগাস্টে* কাঁদশ্বরী শয়ন করিরা নিক্টবপ্তী ক্েবককে মহাশ্বেতার 
বাণ ও মহাখেতার আশ্রমে শমাগত অপরিচিত পুর্ষের নাম) 
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বয়সঃ বংশ ও তথায় আগমনহেতু সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? 
চামরধারিণীর অনবরত চামর বীজন করিতেছে । 

শশিকলাদর্শনে জলনিধির জল যেরূপ উল্লামিত হয়, কাদস্বরী- 
দর্শনে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় সেইরূপ উল্লাসিত হইল। মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, আহা! আজি কি রমণীয় রদ্বু দেখিলাম! এরূপ 
ন্দরী কুমারী ত কখন নেত্রপথের অতিথি হয় নাই! আজি 
নয়নযুগল সফল ও চিত্ত চরিতার্থ হইল। জন্মান্তরে এই লোচন- 
বুগল কত ধর্ম ও পুণ্য কর্ম করিয়াছিল, সেই ফলে কাদন্বরীর 
মনোহর মুখারবিন্দ দেখিতে পাঁইল। বিধাতা আমার সকল 
ইন্দ্রিয় লোচনময় করেন নাই কেন? তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয় 
দ্বারা এক. বার অবলোকন করিয়া আশ! পূর্ণ করিতাম। কি 
আশ্চর্য! যত বার দেখি তত আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিধাতা 
এরূপ রূপাতিশয় নির্মাণের পরমাণু কোথায় পাইলেন। বোধ 
হয়ঃ যে সকল পরমাণু দ্বারা ইহার রূপ লাবণ্য স্থ্টি করিয়াছেন 
তাহারই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কমল, কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি কোমল 
বস্তর স্থট্টি করিয়া থাকিবেন। ক্রমে গন্ধবরকুমারীর ও রাজকুমারের 
চারি চক্ষু একত্র হইল! কাদম্বরী রাজকুমারকে দেখিয়। মনে মনে 
কহিলেন, কেমুরক যে অপরিচিত যুবা পুরুষের কথ! কহিতেছিল, 
বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা! এরূপ সুন্দর ত কখন দেখি 
নাই। গন্ধর্বনগরেও এরূপ রূপাতিশয় দেখিতে পাঁওয়! যায় না। 
এইরূপে উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয়ের মন আকৃষ্ট হইল। কাদশ্বরী 
নিমেষশূন্ত লোচনে চন্দরাপীড়ের রূপ লাবণ্য বারংবার অবলোকন 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। যতবার দেখেন 
মনে নব নব প্রীতি জন্মে। 

বু কালের পর প্রিয়সধী মহাশ্খেতাকে সমাগত দেখিয়া 
কাদম্বরী আননসাগরে অগ্র হইলেন ও সহসা গাত্রোথান করিয়া 
সন্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মহাশ্বেতাও প্রত্যালিঙ্গন ' করিয়া 
কহিলেন, সখি! ইনি ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের 
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পুত্র, নাম চন্জ্রাপীড়। দিখিজয়বেশে আমাদের দেশে উপস্থিত 
হইয়াছেন। দর্শনমাত্র আমার নয়ন ও মন হরণ করিয়াছেন? 
কিন্তু কি রূপে হরণ করিয়াছেন তাহা! বুঝিতে পারি নাই। প্রজা- 
,পতির কি চমৎকার নির্মাণকৌশল ! এক স্থানে সমুদায় সৌন্দর্য্যের 
সু্দররূপ সমাবেশ করিয়াছেন। ইনি বাস করেন বলিয়। মত্ত্যলোৌক 
এক্ষণে স্থুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হইয়াছে। তুমি কখন সকল 
বিদ্যার ও সমুদয় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ নাই, এই নিমিত্ত 
অন্গুরোধবাঁক্যে বশীভূত করিয়া ইহাকে এখানে আনিয়াছি। 
তোমার কথাও ইহার সাক্ষাতে বিশেষ করিয়! বলিয়াছি। তুমি 
অদৃষ্টপূর্বব এই লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত এই অবিশ্বাস 
দূর করিয়া, অক্ঞাতকুলশীল এই শঙ্কা পরিহার করিয়া, অমঙ্কুচিত 
ও নিঃশঙ্ক চিতে স্ুহৃদের গ্যায় ইহার সহিত বিজরন্ত আলাপ কর। 
এই বলিয়া মহাশ্বেতা চন্ত্রাপীড়ের পরিচয় দিয়া দিলেন। মহা- 
শ্বেতা ও কাদম্বরী এক পর্য্যস্কে উপবেশন করিলেন। রাজকুমার 
অন্য এক সিংহাসনে বঙসিলেন। কাদন্বরীর সঙ্কেত মাত্র বেণুরব, 
বীণাশব ও সঙ্গীত নিবৃত্ত হইল। মহাশ্বেতা ন্নেহসংবলিত মধুর 
বচনে 57 অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। কাদশ্বরী বলিলেন, 
সকল কুশল | ৮: 

মনোভাবের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! প্রণয়পরাত্মখ ব্যক্তির 
অন্তঃকরণও উহার প্রভাবের অধীন হইল। কাদ্বরীর নিরুৎস্ক 
চিত্তেও অনুরাগ অজ্ঞাতসারে প্রবেশিল। তিনি মহাশ্বেতার 
সহিত কথা কহেন ও ছলক্রমে এক এক বার চন্ত্রাপীড়ের প্রতি 
কটাক্ষপাত করেন। মহাশ্বেতা উভয়ের ভাব ভঙ্গি দ্বারা উভয়ের 
মনোগত ভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। কাদস্বরী তাম্থল 
দিতে উদ্যত হইলে কহিলেন, সখি! চন্দ্রাপীড় আগন্তক, আগন্তকের 
সম্মান করা অগ্রে কর্তব্য; চন্্রাপীড়ের হস্তে অগ্রে তাল প্রদান 
করিয়া, অতিথিসৎকাঁর কর, পরে আমর ভক্ষণ করিব। কাদশ্বরী 
ঈষৎ হাস্ত করিয়া মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, প্রিয়- 


৮ কাঁদম্বরী | 


সখি! অপরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রগল্ভতা প্রকাশ কবিতে আমাঁব 
সাহস হয় না। লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বল দিতে বারণ 
করিতেছে ; অতএব আমার হইয়া তুমি রাজকুমারের করে তাল 
প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহান পূর্বক কহিলেন, আমি তোমার 
প্রতিনিধি হইতে পারিব নাঁ। আপনার কর্তব্য কর্ম আপনিই 
সম্পাদন কর। বারংবার অনুরোধ করাতে কাদ্বরী অগত্যা কি 
করেন, লজ্জায় মুকুলিতার্মী হইয়। তাশ্ষল দিবার নিমিত্ত কর 
প্রসারণ কহিলেন। চন্ত্রাপীড়ও হস্ত বাঁড়াইয়। তাশ্ব.ল ধরিলেন। 

এই অবসরে একটা শারিকা আসিয়া ক্রোধভরে কহিল, ভর্ভ- 
ঘ্ারিকে ! এই হছূর্বিনীত বিহগাঁধমকে কেন নিবারণ করিতেছ না? 
বয্দি এ আমার গাত্র স্পর্শ করে, শপথ করিরা বলিতেছি এ "প্রাণ 
বাখিব না|  কাদশ্বরী শাবিকার প্রণন্নকোঁপের কথা শুনিয়া 
হাসিতে লাগিলেন। মহাশ্বেতা কিছু বুঝিতে না পারিরা শারিকা 
কি বলিতেছে এই কথা মদলেখাকে জিজ্ঞাসিলেন। মদলেখা 
হাসিয়া বলিল, কাঁদম্বরী পরিহাস নামক শুকের সভিত কালিন্দীনামী 
এই শারিকার বিবাহ দিয়াছেন ।/৮অদ্য প্রভাতে তমালিকাঁর প্রতি 
পরিহাসকে পরিহাস করিতে দেখিয়া শারিকা ঈর্ষান্বিত হইয়া 
আর উহার সহিত কথা কহে না, উঠাঁকে দেখিতে পারে না এবং 
স্পর্শও করে না। আমরা সান্তনাবাক্যে অনেক বুঝাইয়াভি, কিছু- 
তেই ক্ষান্ত হয় না। চন্দ্রাগীড় ভাঁদিয়। কহিলেন, ই! আমিও 
শুনিয়াছি পরিহাস তমাপিকার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। ইহ] 
জানিয়া শুনিয়া শারিকাকে সেই বিহ্গাঁধমের হস্তে সমর্পণ কর 
অতি অন্যায় কর্ম হইয়াছে। যাহা হউক, অন্ততঃ সেই ছুর্বিনীত 
দাদীকে এক্ষণে এই দুষ্র্থ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। 

এইরূপ নানা হান্ত পরিহাস হইতেছে এমন সময়ে কণঞ্চকী 
আলিয়া বলিল, মহাশ্বেতে ! গন্ধবরাঁজ চিন্ররথ ও মহিষী মদির! 
আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। মহাশ্বেতা তথায় যাইবার, সমর 
কাঁদস্বরীকে লিজ্ঞাসিলেন, সখি! চন্দ্রাপীড় এক্ষণে কোথায় থাকি- 
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বেন? কাঁদস্বরী কহিলেন, প্রিপ্ননখি! কি জন্ত তুমি এবপ জিজ্ঞাসা 
করিতেছ? দর্শন অবধি আমি চন্দ্রাপীড়কে মন, প্রাণ, গৃহ, পরি- 
জন সমুদ্ধায় সমর্পণ করিয়াছি। হইনি সমুদয় বস্তর অধিকারী 
,হইয়াছেন। যেখানে রুচি হয় থাকুন! তোমার প্রাসাদের নমীপ- 
বর্তী শর গ্রমোদবনে ক্রীড়াপর্বতের প্রস্থদেশস্থ মণিমন্দিরে গিয়। 
চন্দ্রাপীড় অবস্থিতি করুন, এই কথা বলিয়। মহাশ্বেতা চলিয়! 
গেলেন। বিনোদের নিমিত্ত কতিপয় বীণাবাদিক গায়িক! 
_সমভিব্যাহারে দিয়া কাদস্বরী চক্্রাপীড়কে তথায় যাইতে কহিলেন। 
কেয়ুরক পথ দেখাইয়া! অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার গমনের পর 
কারশ্বরী শধ্যায় নিপতিত হইয়া জাগ্রদধস্থা় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন 
লজ্জা আপিয়া কহিল, চপলে! তুমি কি কুকর্ম কবিরাছ? আজি 
তোমার এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? কুলকুনারীদিগের এরূপ 
হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। লজ্জা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মনে 
মনে কহিলেন, আমি যোহান্ধ হইয়া! কি চপলতা প্রকাশ করিয়াছি! 
এক জন উদাসীন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে নিঃশস্ক চিত্তে কত- 
ভাব প্রকাশ করিলাম। তাহার চিত্তবৃত্তি, অভিপ্রায়, স্বভাব 
কিছুই পরীক্ষা: করিলাম না, তিনি কিরূপ লোক কিছু জানি- 
লাম না। অথচ তাহার হস্তে মন, প্রাণ, সমুদাঁয় সমর্পণ করিলাম । 
লোকে এই ব্যাপার শুনিলে আমাকে কি বলিবে? আমি সী- 
দিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যাবৎ মহাশ্বেতা বৈধব্য- 
দশায় ক্লেশভোগ করিবেন, তত দিন সাংসারিক সুখে বা অলীক 
আমোদে অন্থুরস্ত হইব না; আঁমার সেই প্রতিজ্ঞা আজি কোথাস়্ 
রহিল। সকলেই আমাকে উপহাস করিবে, সন্দেহ নাই। পিতা এই 
ব্যাপার শুনিয়া কিমনে করিবেন? মাতা কি ভাবিবেন? প্রিয়সখী 
মহাশ্বেতা নিকট কি বলিয়া! মুখ দেখাইব? যাহা হউক আমার 
অত্যন্ত লবুহৃদয়তা ও চপলতা প্রকাশ হইয়াছে। বুঝি আমার চপ- 
লতা প্রকাশ করাইবার নিষিত্তই প্রজাপতি ও বতিপতি মন্্ণাপূর্ববক 
এই উদ্দানীন পুকষকে এখানে পাঠাইয| থাকিবেন। অন্তঃকরণে 
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একবার অনুরাগ সঞ্চার হইলে তাহা ক্ষালিত করা ছুঃসাধ্য। 
কাদস্বরী এইরূপ ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে প্রণয় যেন সহস! 
তথার আসিয়। কহিল, কাদন্বরী! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক 
অন্থ্রাগে ও কপট মিত্রতায় বিরক্ত হইয়! চন্দ্রাপীড় এখান হইতে 
গ্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গন্ধর্বকুমারী তখন আর স্থির 
হইয়। থাকিতে পারিলেন না। অমনি শয্যা হইতে ত্বরায় উঠি 
গবাক্ষদ্বার উদঘাটন পূর্বক এক দৃষ্টে ক্রীড়াপর্বতের দ্রকে চাহিয়! 
রহিলেন। 

চন্ত্রাপীড় মণিমন্দিরে প্রবেশিয়া শিলাঁতলবিন্তস্ত শয্যায় শয়ন 
করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, গন্ধর্বরাঁজছুহিতা আমার সমক্ষে 
যেরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন সে সকল কি তীহার স্বাভাবিক 
বিলাস, কি মকরকেতু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রকাশ করাই- 
লেন? তীহার তৎকালীন বিলাসচেষ্টা স্মরণ করিয়া আমার 
অন্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে। আমি যখন সেই সময়ে তাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তখন মুখ অবনত করিয়াছিলেন। যখন অন্তা- 
সক্তদৃষ্টি হই তখন আমার প্রতি কটাক্ষপাত পূর্বক ছলক্রমে মন্দ 
মন্দ হাসিয়াছিলেন। অনর্গ উপদেশ ন1! দিলে এ সকল বিলাস 
প্রকাশ হয় না। যাহা হউক, অলীক সংকলনে প্রতারিত হওয়! 
বুদ্ধিমানের কর্ম নহে। অগ্রে তাহার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
উচিতত। এই স্থির করিয়া সমভিব্যাহারিণী বীণাবাদিনী ও গায়িকা- 
দ্বিগকে গান বাদ্য আর্ত করিতে আদেশ দ্িলেন। গানভঙ্গ 
হইলে উপবনের শোভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত ক্রীড়াপর্বতের 
শিখরদেশে উঠিলেন। কাদম্বরী গবাক্ষদ্বার দিয়! দেখিতে পাইয়! 
মহাশ্েভার আগমন দর্শনচ্ছলে তথা হইতে প্রাসাদের উপরিভাগে 
আরোহণ কীঘ্রয়া হৃদয়বল্লভের প্রতি অন্ুরাগসঞ্চারের চিহ্ম্বরূপ 
নানাবিধ অনঙ্গলীলা ও মনোহর বিলাস প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। তাহাতেই এরূপ অন্তমনস্ক হইলেন যে, যে ব্যপদেশে 
প্রাসাদের শিখরদেশে উঠিলেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ 
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বিল না। মহাশ্বেতা আসিয়া গ্রতিষাবী দ্বারা সংবাদ দিলে 
সৌধশিথর হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও স্নান ভোজন প্রভৃতি সমুদায় 
দিবসব্যাপাব সম্পন্ন করিলেন। 

চন্ত্রাপীড় মণিমন্দিরে স্নান ভোজন সমাপন করিয়া মরকত- 
শিলাতলে বদিয়া আছেন এমন সময়ে তমাঁলিকা, তরলিকা ও 
অন্যান্ত পরিজন সমভিব্যাহারে কাদন্বরীর প্রধান পরিচারিক1 
মদলেখা আদিতেছে দেখিলেন। কাহারও হস্তে স্থগন্ধি অঙ্গরাঁগ, 
কাহাবও করে মালতীমালা, কাহাঁবও বা পাঁণিতলে ধবল ছুকূল 
এবং এক জনের করে এক ছড়া মুক্তার হার। এ হারের এরূপ 
উজ্জল প্রভা বে চক্রোদয়ে যেরূপ দিশ্মগুল জ্যোৎক্সাময় ভয়, 
উহ্থার প্রভায় সেইরূপ চতুর্দিকু আলোকময় হইয়াছে ।  আদলেখা 
সমীপবর্তিনী হইলে চন্দ্রাপীড় যথোচিত সমাদর করিলেন। 
মদলেখা স্বহস্তে রাজকুমারের অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করিয়! দিল, 
বন্্যুগল প্রদান করিল এবং গলে মালতীমালা নমর্পণ করিয়! 
কহিল, রাজকুমার! আপনার আগমনে অনুগৃচীত, আপনার সরল 
শ্বভাব ও প্রক্কতিমধুব ব্যবহারে বশীভূত এবং আপনার অহঙ্কার- 
শূন্য ঘৌজন্যে সন্তষ্ট হইয়া কাদশ্বরী বয়শ্তভাবে প্রণয়সঞ্চারের 
প্রমাণস্বরূপ এই হার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনার খরশবর্ষ্য 
বা সম্পত্তি দেখাইবার আশয়ে পাঠান নাই। ইহা কেবল শুদ্ধ 
সবলস্বভাবতার কার্য বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করুন । 
রত্বাকর এই হাঁর বরুণকে দিয়াছিলেন। বরুণ গন্ধররাজকে এবং 
গন্ধর্বরাজ, কাদম্বরীকে দেন। অমৃক্তমথনস্ময়ে দেবগণ ও অস্থুরগণ 
সাগরের অভ্যন্তর হইতে সমস্ত রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল 
ইহাই শেষ ছিল; এই নিমিত্ত এই হারের নাম শেষ। গগনমণ্ড- 
লেই চন্দ্রের উদয় শোভাঁকর হয় এই বিবেচন। করিয়া রাজকুমারের 
কণ্ঠে পরাইয়। দিবার নিমিত্ত এই হার পাঠাইয়াছেন। এই বলিয়া 
চন্্রাপীড়ের কঠদেশে হার পরাইয়া দিল। চন্্রাপীড় কাদরীর 
সৌজন্য ও দাক্ষিণ্য এবং মদ্লেখার মধুর বচনে চমৎকৃত ও বিস্মিত 

১১ 


৮২ কাদন্থরী। 


হইণা কহিলেন, তোম!দিগেব গুণে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি। 
কাদস্বপীর প্রদ্দান বলিয়া হাব গ্রহণ করিলাম। অনস্তর সন্তোষ- 
জনক নানা কথা বণিয়া ও কাদম্বরীসম্বদ্ধ নান সংবাদ শুনিয। 
মদলেখাকে বিদ্বায় করিলেন । /,11 

কাদন্থরী চন্দ্রাপীড়ের অদর্শনে অধীর হইয়া! পুনর্ধার প্রাসাদের 
শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, তিনিও উজ্জ্বল 
যুক্তাময় হার কে ধারণ করিয়া ক্রীড়াপর্তের শিখর দেশে বিহার 
করিতেছেন।  গন্ধব্বনন্দিনী কুমুদিনীর ন্তায় চন্দ্রসদূশ চন্দ্রাগীডের 
দর্শনে মুখবিকাস প্রভৃতি নানা বিলাস বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে দিবাবসান হইল। হৃর্ধযমণ্ডল ও দিক্মগুল ও গগনমণ্ডল রক্তবর্ণ 
হইল। অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দর্শনশক্তির হ্রাস হইয় 
'আসিল। কাদ্ববী বৌধশিখর হইতে ও চন্্রাপীড় ক্ীড়াপর্বর- 
তের শিখরদেশ হইতে নামিলেন। ক্রমে সুধাংশ উদ্দিত হইয়! 
সুধাময় দীধিতি দাবা পৃথিবীকে জ্যোতস্াময় করিলেন । চন্দ্রাপীড় 
মণিমন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে কেয্রক আসিয়া 
কহিল, রাজকুমারী কাদম্ববী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিতেছেন। তিনি সসন্ত্রমে গাত্রোথান পূর্বক সখীজন সমভি- 
বাহারে সমাগত গন্ধবর্বরাজপুলীর যথোচিত সমাদর করিলেন। 
সকলে উপবিষ্ট হইলে বিনীততাবে কহিলেন, দেবি! তোমার অন্ু- 
গ্রহ ও প্রসন্নতা দর্শনে অত্যন্ত সন্তষ্ঠ হইয়াছি। অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াও এপ প্রসাদ ও অন্ুগ্রঠের উপধুক্ত কোন গুণ আমাতে 
দেখিতে পাই না। ফলতঃ একপ অনুগ্রহ প্রকাশ করা শুদ্ধ উদার 
স্বভাব ও সৌজন্তের কার্ধয, সন্দেহ নাই। কাদন্বরী তাহার বিনয়- 
বাকো অতিশয় লজ্জিত হ্ইয়া মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। 
অনন্তর, ভারতবর্ষ, উজ্জপ্বিনী নগরী এবং চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু বান্ধব, 
জনক জননী ও রাজ্যসংক্রান্ত নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে অনেক রাত্রি 
হইল। কেমুরককে চন্দ্রাপীড়ের নিকটে থাকিতে আদেশ করিয়া 
কাদশ্বরী শয়নাগারে গমন পূর্বক শহ্যায় শয়ন করিলেন। চন্ত্রা- 
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পীড়ও স্শীতঙলল শিলাতলে শয়ন করিয়া কাদন্বরীর নিরঙিমান 
ব্যবহার, মহাশ্বেতার নিষ্কারণ ন্নেহ, কাঁদস্বরীপরিজনের অকপট 
সৌজন্য, গন্ধব্বনগরের রমণীরতা ও সুখসযুদ্ধি মনে মনে চিস্তা 
করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন। 

তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া গ্রতাতে নিভৃত প্রদেশে 
নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত যেন, অস্তাচলের নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। প্রভাতপমীরণ মালতীকুস্থমের পরিমল গ্রহণ 
করিয়া জুপ্তোথিত মানবগণের মনে আহ্লাদ বিঙরণ পূর্বক ইত- 
স্ততঃ বহিতে লাগিল। প্রদীপের প্রভার আর প্রতাব রহিল না। 
পল্পবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুক্তার ম্তায় ভূতলে পড়িতে 
লাগিল। তেজন্বীর অনুচরও অনায়াসে শক্রধিনাশে সমর্থ হয়, 
বে হেতু স্ুর্যসারথি অকণ উদ্দিত হইয়াই পথপ্ত অন্ধকার নিরপ্ত 
করিয়া দিলেন । শক্রবিনাশে কতসংকপ্প লোকেবা রমণীয় 
বন্তকেও অরাতিপক্ষপাতী দেখিলে ততক্ষণাঁ বিনষ্ট করে, যে হেতু 
অকণ্‌ তিথির বিনাশে উদ্যত হইয়া স্বদশা তারাগণকেও অূগ্ঠ, 
করিয়। দিলেন) প্রভাতে কমল বিকসিত ও কুমুদ মুকুলিত হইতে 
আরন্ত হইলে উভম কুম্থমেরই সঘান শোভা হইপ এবং মধুকক 
কলরব করিয়া উভয়তেই বমিতে লাগিল। অরুণোদয়ে তিমির 
নিরস্ত হইলে চক্রবাক প্রিরতমার সন্িধানে গদনের উদ্যোগ কবি- 
তেছে এমন সময়ে বিরহকাতরা চক্রবাকী প্রিরতমের নিকটে 
অসিরা উপস্থিত হুইল। দিবাকরের উদয়েব সময় বোধ হইপ 
থেন, দিগঙ্গনার৷ সাগরগর্ভ হইতে শ্রুপর্ণের রজ্জু দ্বারা হ্মক্লস 
তুলিতেছে। দ্িবাকরের লোহিত কিরণ জলে প্রতিফলিত হওয়াতে 
বোধ হইল যেন, বাড়বানল সলিলের অভ্যন্তর হইতে উখিত 
হইয়! দিগ্বলয় দাহ করিবার উদ্যোগ কৰিতেছে। চিরকাল কাঁহা- 
রও সমান অবস্থা থাকে না! প্রভাতে বুমুদবন ষ্ঠ) কমলবন 
শোতাবিশিষ্ট, শশী অন্তগত, রবি উদ্দিত, চঞ্রধাক প্রীত ও পেচক 
বিষ হইয়া যেন ইহাই গকাণ করিতে গাগিণ। 
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ন্্রাপীড় গাত্রোখানপূর্বক মুখ ধৌত করিয়া প্রাতঃক্ৃত্য সমাপন, 
করিলেন। কাদগ্ধরী কোথায় আছেন জানিবার নিমিত্ত কেমুবককে 
পাঠাইলেন। কেযূরক প্রত্যাগত হইয়া কহিল, মন্দরগ্রাসাদের নিয় 
দেশে অঙ্গনসৌধবেদিকায় মহাশ্বেতা ও কাদস্বরী বসিয়া আছেন। 
চঞ্জাপীড় তথার উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, কেহ বা রক্তপটব্রত- 
ধারিণী কেহ বা পাশুপতব্রতধারিণী তাপসী; বুদ্ধ জিন কার্ডি- 
কেয় প্রভৃতি নানা দ্েবগাব স্ততিপাঠ করিতেছেন। মহাশ্বেতা 
সাদর পন্তাষণ ও আসন দান দ্বারা দর্শনাগত গন্ধর্কপুরন্ধীদিগের 
সামাননা করিতেছেন। কাধন্ববী মহাভারত শুনিতেছেন। তথায় 
আসনে উপবিষ্ট হইরা মহাশেতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কিঞ্চিৎ 
হাম্ত করিলেন। মহাশ্বেতা চন্্রাপীড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়। 
ঝাদস্বরীকে কহিলেন, সথি! সঙ্গিগণ রাজকুমারের বৃত্তান্ত কিছুই 
জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্দিগ্ন আছেন, ইনিও তাহাদের 
নিকট যাইতে নিতান্ত উৎস্থৃক। কিন্তু তোমার গুণে ও সৌজন্টে 
বশীভূত হইষা যাইবার কথা উল্লেখ করিতে পাঁরিতেছেন না। 
অতএব অন্থমতি কর, ইনি তথায় গমন ককন। ভিন্নদেশবর্জ 
হইলেও কমলিনী ও কমলবাদ্ধবের ন্যায় এবং কুমুদিনী ও কুমুদ 
নাথের স্তায় তোমাদিগের পরস্পর প্রীতি অবিচলিত ও চির- 
স্তারিনী হউক। 

সথি! আমি দর্শন অবধি রাজকুমারের অধীন হইয়াছি, অন্ু- 
রোধের প্রয়োজন কি ? রাজকুমার যাহা আদেশ করিবেন 
তাহাতেই সম্মত আছি । কাদস্বরী এই কথা কহিয়। গন্ধব্বকুমার- 
দিগকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, তোমরা রাজকুনারকে আপন 
দঙ্ধাবারে রাখিয়া আইস। চন্্রাপীড় গাত্রোখানপুর্বক বিনয় 
বাকো মহাশ্বেতার নিকট বিদায় লইলেন। অনন্তর কাঁদন্বরীকে 
গঝোবন কপিযা কহিলেন, দেবি ! বহুভাধী লোকের কথায় কেহ 
পিগাম করে না। অতএব অধিক কথাক্স প্রযোজ্ন নাই। পরিজনেব 
কথা উপস্থিত হইলে আমাকেও এক জন পরিন বলির আও 


কাদন্বরী। ৮৫ 
করিও। এই বলিয়া অন্তঃপুরের বঠির্গত হইলেন। কাদরী 
প্রেম্সিষ্ধ চক্ষু দ্বারা এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিনেন। পরিনেরা 
বহিস্তো রণ পর্য্যন্ত অন্ুগমন করিল। | 

কন্ঠানেরা বহিস্তোরণের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
চত্তরাপীড় কেয়ুবককর্তৃক আনীত ইন্দ্রামুধে অরোহণ করিক। 
কাদপ্বরীপ্রেরিত গন্ববর্বকূমীরগণ সমভিব্যাহারে হেমকুটের নিকট 
দিয়া গনন করিতে আরম্ত করিলেন। বাইতে যাইতে সেই 
পরমন্নবী গন্ধব্বকুমারীকে কেবল অন্তঃকবণমধ্যে অবলোকন 
করিতেছিলেন এমন নহে, কিন্তু চতুর্দিক তন্মী দেখিলেন। 
তোঁমার বিরহবেদনা সহা করিতে পারিব ন1 বলিধা কাদম্ববী যেন 
পণ্চাৎ পশ্চাৎ্ৎ আমিতেছেন দেখিতে পাইলেন। কোথায় যাও 
যাইতে পাইবে ন! বলিয়। যেন, সন্ধে পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান 
আছেন দেখিণেন। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই 
দিকেই কাদ্বরীর রূপ লাবণ্য দেখিতে পান। ক্রগে আচ্ছোদ- 
সরোবর তীরে মন্বিবিষ্ট মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত ইই- 
পেন। তথা হইতে ইন্ত্ামুখের খুবচিহ অনুসারে অনেক দুর বাই 
আপন স্বদ্ধাবার দেখিতে পাইলেন। গন্ধর্বুমারদিগকে সন্তোষ- 
জনক বাক্যে বিদায় করিয়া স্বন্ধাবারে প্রবেশিলেন। রাজকুমারকে 
সমাগত দেখিয়া সকলে অতিশয় আহলাদিত হইলেন। পত্রলেখা ও 
বৈশম্পায়নের সাক্ষাতে গন্ধব্বলোকের সমুদা় সমৃদ্ধি বর্ণন 
করিলেন। মহাশ্বেতা অতি মহান্ুভাঁব, কাদশ্বরী পরমসুন্দবী, 
গন্ধব্বলোকের এশ্বর্ষোর পরিনীমা নাই, এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে 
দিবাবসান হুইল। কাদন্বরীর রূপ লাবণ্য চিন্তা করিয়। যামিনী 
যাপন করিলেন । .*' 

পর দিন প্রভাতকালে পটমণ্ডপে বসিয়| আছেন এমন সমরে 
কেমুরক আসিরা প্রণাম করিল। রাজকুমার প্রথমতঃ অপাঙ্গবিস্তৃত 
নেত্রবুগল' দ্বারা তদনপ্তর প্রসারিত বাহুযুগ দ্বারা কেযুরককে 
পাপিগগন করিয়া মহাশ্বেতা, কাদরী এবং কাদন্বরীর সথীজন ও 
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পরিজনদ্দিগের কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসিলেন। কেমুবক কহিল, রাজ 
ধুমার এত আদর করিয়া যাহার্দিগের কথা জিজ্ঞানা করিতেছেন 
তাহাধিগের কুশল, সন্দেহ কি! কাদন্বরী বদ্ধাগ্ুলি হইয়া অনুন্য 
পৃব্বক এই বিলেপন ও তান্বল গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিয়া- 
ছেন। মহাশ্বেতা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, “রাজকুমার! যাহারা 
আপনাকে নেত্রপথের অতিথি করে নাই তাহারাই ধন্ত ও স্ৃথে 
কালযাপন করিতেছে । যে গন্ধব্বনগর আপনি উতসবময় ও 
আনন্দময় দেখিয়া গিয়াছেন তাহা এক্ষণে আপনার বিরহে দীন 
বেশ ধারণ করিয়াছে! আমি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছি, 
রাজকুনারকে বিশ্বৃত হইবার চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু আমার মন 
বারণ না মানিয়া সেই মুখচন্ত্র দেখিতে সর্বদা! উৎস্থক। কাদম্ববী 
দ্িবদবিভাবরী আপনার প্রফুল্ল মুখকমল ন্মরণ করিরা অতিশয় 
অন্থস্থ হইয়াছেন। অতএব আর এক বার গন্ধব্ধবনগরে পদার্পণ 
করিলে সঞ্লে চরিতার্থ হই।» শেষনামক হার শয্যায় বিন্ৃত হইয়। 
ফেলিয়া আনিয়াছিলেন তাহাও আপনাকে দিবার নিমিত্ত এই 
চামরধারিণীর করে পাঠাইয়াছেন। কেযৃবকের.. মুখে কাদম্বরীর ও 
মহাশ্বেতার সন্দেশবাকায শ্রবণ করিয়া রাজকুমার অতিশয় আন- 
নিত" হইলেন। ম্বহস্তে হার, বিলেপন ও তাল গ্রহণ কবিলেন। 
অনন্তর কেমুরকের সহিত মন্দ্বায় গমন করিলেন। যাইতে যাইতে 
পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না মুখ ফিরাইয়া বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন। প্রতীহারীরা তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পরিজনদিগকে 
সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিল। আপনারাও সর্গে না গিয়া দুখে 
দগায়মান রভিল। চন্দ্রাপীড় কেবল কেযুরকের সহিত মন্দুরায় 
প্রবেশিয়া বাগ্র হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেয়ুরক ! বল, আমি তথা 
হইতে বহির্গত হইলে গন্ধর্বরাজকুমারী কিরপে দিব অতিথাহিত 
করিলেন? মহাশ্বেতা কি বলিলেন? পরিজনেরাই বা কে কচি 
কহিল? আঁযার কোঁন কথা হইয়াছিল কি না? টা 
কেযুরক কহিল, রাজকুমার! শ্রবণ করুন, আপনি গঞ্চবনগরের 
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বহির্গত হইলে কাদন্বরী পবিজন সমভিব্যাহাঁরে প্রাঁসাঁদশিগবে 
আরোহণ করিয়! আপনার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
আপনি নেত্রপথের অগোঁচর হইলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে নেত্র- 
পাত করিয়! রহিলেন। অনন্তর তথা হইতে নামিয়। যেখানে 
আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করিক্বাছিলেন সেই ক্রীড়াপর্ঘতে গমন 
করিলেন । তথায় যাইয়া চন্দ্রাপীড় এই শিলাতলে বদিয়াছিলেন, 
এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন, এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন, 
এই মরকতশিলায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে 
দিবস অতিবাহিত হইল।/ দ্রিবাবসানে মহাশ্বেতার অনেক প্রধসে 
বতকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রবি অন্তগত হইলেন। ক্রমে চন্দ্রো- 
দয় হইল। চত্্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণির স্তায় তাহার ছুই চক্ষু দিয় 
জলধারা পড়িতে লাগিল। নেত্র মুকুলিত করিয়া কপোলে ক্র 
প্রদান পূর্বক বিষণ্ন ব্দনে কতপ্রকার চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। 
ভাবিতে ভাবিতে অতিকষ্টে শক্সনাগারে প্রবেশিলেন। প্রবেশমাত্রে 
শয়নাগার কারাগার বোধ হইল। স্বশীতল কোমল শয্যাও উত্তপ্ত 
বালুকার স্তার গাত্র দাহ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে না হইতেই 
আমাকে ডাকাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়! দিলেন । 

গন্ধর্বকুমারীর পূর্বরাঁগজনিত বিষম দশার আবির্ভাব শ্রবণে 
আহ্লাদিত ও কাতর হইয়া রাজকুমার আর চঞ্চল চিত্বকে স্থির 
করিতে পারিলেন না। বৈশম্পায়নকে ক্বন্ধাবারের রক্ষণাবেক্ষণের 
তার দিয়া পত্রলেখার সহিত ইন্্রায়ুধে আরোহণ পূর্বক গন্ধ 
নগরে চলিলেন। কাদন্বরীর বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক 
হইতে নানিলেন। সম্ুখাগত এক ব্যক্তিকে লিজ্ঞাসিলেন, গন্ধর্ব* 
রাজকুমারী কাদম্বরী কোথায়? সে প্রণতি পূর্বক কহিল, ক্রীডা- 
পব্বতের নিকটে দীর্থিকাতীরস্থিত হিমগৃহে অধিষ্ঠান করিতেছেন । 
কেমুরক পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার প্রমোদবনের মধ্য দিয় 
কিঞিৎ' দূর যাইয়া দেখিলেন, কদলীদল ও তকপল্পবের শোভা 
দিশ্বগুণ হরিদর্ণ হইয়াছে। তরুগণ বিকশিত কুন্থুমে আলোকমনর 
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ও সশীরণ কুন্থমসৌৰতে স্ুগন্ধময়।./চতুর্দিকে সরোবর, অভান্তরে 
ভিমগৃহ। বোধ হয় যেন, বরুণ জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এ গৃহ 
নিষ্মাণ করিয়াছেন। তথায় প্রবেশ মাত্র বোধ হয় যেন তুষারে 
অবগাহন করিতেছি। এ গৃহে. স্থশীতলশিলাতলবিত্থস্ত শৈবাল, 
ও নলিনীদলের শয্যায় শয়ন করিয়াও কাদম্বরীর গাত্রদাহ নিবারণ 
হইতেছে না, গ্রধেশিয়। দেখিলেন। কাদন্বরী রাজকুমীরকে দেখি- 
বামার অতিমাত্র সসন্ত্রমে গাত্রোখান কবিয়া যথোচিত সমাদর কবি- 
লেন। মেঘাগমে চাতকীর যেরূপ আহ্লাদ হয়, চন্দ্রাপীড়ের আগমনে 
কাদম্ববী সেইফপ আহ্লাদিত হইলেন। সকলে আসনে উপবিষ্ট 
হইলে, ইনি রাজকুমারের তাম্বলকরক্কবাহিনী ও পরমগ্রীতিপাত্র, 
ইহার নাঁম পত্রলেখা, এই বলিয়া কেযুরক পত্রলেখার পরিচষ 
দিল। পত্রলেখা বিনীত ভাবে মহাশ্বেতা ও কাদশ্বরীকে প্রণাম 
কবিল। তাহারা যথোৌচিত সমাঁদব ও সন্তাষণ পৃব্বক হস্ত ধাঁবণ 
করিয়া আপন সমীপদেশে বসাইলেন এবং সথীর স্তায় জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন । 

চন্দ্রাপীড় চিত্ররথতনয়ার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া মনে মনে 
কহিলেন, আমার হৃদয় কি দুর্বিদগ্ধ! মনোরথ ফলোনুখ হইয়াছে 
তথাপি বিশ্বাস করিতেছে না। ভাঁল, কৌশল করিয়া দেখা যাউক 
এই স্থির কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তোঁমার এরূপ অপ- 
রূপ ব্যাধি কোথা হইতে সমুখিত হইল? তোমাকে আজি এরূপ 
দেখিতেছি কেন? মুখকমল মর্লন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, 
হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। যদি আমা হইতে এ 
বোগের প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা থাকে, এখনই বল। আমার 
দেহ দান বা প্রাণ দান কবিলেও বদি সুস্থ হও আমি এখনি দিনে 
প্রস্তুত আছি। কাদম্ববী বালা ও স্বভাবমুগ্ধা হইয়াও অনঙ্গের 
উপদেশপ্রভাবে রাজকুমারের বচনচাত্ুরীর যথার্থ ভাবার্থ বুঝি- 
লেন। কিন্ত লজ্জাপ্রযুক্ত বাক্য দ্বারা উত্তব দিতে অপমর্থ হইয়। ঈমৎ- 
মহান্ত করিষা সচিত উত্তর গ্রদান করিলেন। মদলেখ। তাহাবই 
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ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিল, রাজকুমার! কি বলিব আমর! এরূপ 
অপরূপ ব্যাধি ও অদ্ভুত সন্তাপ কখন কাহারও দেখি নাই। সম্তা- 
"পিত ব্যক্তির নলিনীফিসলয় হুভাশনের ন্ার, জ্যোৎস্না উত্তীপের 
হ্যায়, সমীরণ বিষের ভ্ায় বোধ হয়, ইহা আমরা কখনও শ্রবণ 
করি নাই। জানি না এ রোগের কি ওষধ আছে। প্রণয়োন্ুখ 
যুবজনের অন্তঃকরণ কি সন্দিপ্ধ! কাদম্বরীর সেইরপ অবস্থা দেখিয়! 
ও মদ্লেখার সেইরূপ উত্তর গুনিয়াও চন্্রাপীড়ের চিত্ত সন্দেহ- 
দোলা হইতে নিবৃত্ত হইল না। তিনি ভাবিলেন, যদি আমার 
প্রতি কাঘন্বরীর যথার্থ অনুরাগ থাকিত, এ সময় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত 
করিতেন। এই স্থির করিক্বা মহাশ্বেতার সহিত মধুরালাঁপগর্ড 
নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণ কাল ক্ষেপ করিয়|! পুনর্বার স্কন্ধাবারে 
চলিয়া গেলেন। কাদন্বরীর অনুরোধে কেবল পত্রলেখা তথা 
থাকিল ।৮৮ 

চন্ত্রাপীড় স্বন্ধাবারে প্রবেশিয়। উজ্জয়িনী হইতে আগত এক 
বার্তাবহকে দেখিতে পাইলেন। প্রীতিবিস্কারিত লোচনে পিতা, 
মাতা, বন্ধু, বান্ধব, প্রজা, পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশলবার্তা! 
জিজ্ঞাসিলেন। দে প্রণতিপূর্ধক ছুই খানি লিখন তাহার হস্তে 
প্রদান করিল। যুবরাজ পিতৃপ্রেরিত পত্রিকা অশ্রে পাঠ করিয়! 
তদ্রনস্তর শুকনাসপ্রেরিত পত্রের অর্থ অবগত হইলেন । এই লিখিত 
ছিল “বু দিবস হইল তোমরা বাটা হইতে গমন করিয়াছ। 
অনেক কাল তোমাদিগকে না দেখিয়া আমরা অতিশয় উতৎকঠিত- 
চিত্ত হইয়াছি। পত্রপাঠ মাত্র উজ্জপ়িনীতে ন। পহুছিলে, আমা- 
দিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ।” বৈশম্পায়নও যে ছুই 
খানি পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতেও এইরূপ লিখিত ছিল। 
যুবরাজ পত্র পাইয়া মনে মনে চিস্তা করিলেন কি করি, এক 
দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, আর দিকে প্রণয়প্রবৃত্তি। গন্ধর্রবরাজ- 
তনয়া 'কথা। দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্ত ভাব 
ভঙ্গির দ্বারা বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি অন্ুরাগিণী 
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না হইলে আমার অন্তঃকবণ কেন তাহার প্রতি এত অনুবক্ত 
হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে পিতার আদেশ অতিক্রম কবা 
হইতে পারে না। এই স্থিব করিয়া সমীপস্থিত বলাহকের পুত্র 
মেষনাদকে কহিলেন, মেঘনাদ! পত্রলেখাকে সমভিব্যাহাবে 
করিয়া কেমূবক এই স্থানে আসিবে। "তুমি ছুই এক দিন বিলম্ব 
কর, পত্রলেখা আলিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাঁটা যাইবে এবং 
ক্যেবককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় বাটা যাইতে হইল; এজন 
কাদম্ববী ও মহাশ্বেতাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঁরিলাম না । 
এক্ষণে বোধ হইতেছে তীহাদিগেব সহিত আলাপ পরিচয় নাঁ 
হওয়াই ভাল ছিল। আলাপ পরিচয় হওয়াতে কেবন পরস্পৰ 
যান! সহা করা বই আর কিছুই লাঁভ দেখিতে পাই ন|। যাহ! 
হউক, গুরুজনেব আজ্ঞার অধীন হইয়া আমার শরীর উজ্জঞপ্বিনীতে 
চলিল, অন্তঃকংণ যে গন্ধর্বনগরে রহিল ইহা বল! বাহুলামাত্র। 
অসজ্জনের নাম উল্লেখ করিবার সময়ে আমাকেও যেন এক এক বার 
স্মরণ করেন। মেঘনাদকে এই কথ! বলিয়া বৈশম্পায়নকে কহি- 
লেন আমি অগ্রদর হইলাম) তুমি রীতি পূর্বক ক্কন্ধাবার লইয়! 
আইস। 

রাঁজকুমাব পার্শবর্তা বার্তীবহকে উজ্ঞ়িনীর বৃত্বাত্ত জিজ্ঞাঁম। 
করিতে করিতে চলিলেন। কতিপয় অশ্বাবোহীও সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। ক্রমে প্রকাণ্ড পাদপ ও লতামগ্লীসমাকীর্ণ নিবিড় অটবী- 
মধ্যে প্রবেশিলেন। কোন স্থানে গজভঙ্গ বৃক্ষশাথা পতিত হও- 
য়াতে পথ বক্র ও দুর্গম হইয়াছে । কোন স্থানে বৃক্ষমগ্ুলীর শাখ! 
সকল পরস্পর সংলগ্ন ও মূলদেশ পরস্পর মিলিত হওয়াতে ছুশ্র- 
বেশ দুর্গ সংস্থাপিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে এক একটা কুপ, 
উহার জল বিবর্ণ ও বিস্বাদ।. উহার মুখ লতাঁজালে এরূপ আচ্ছ্্ 
যে, পথিকেরা জল তুলিবার নিমিত্ত লতা দ্বারা যে রজ্জুরচন! 
কবিষাছিল কেবল তাহা দ্বারাই অন্কুমিত হয়। মধ্যে মধ্যে গিরি- 
নদী আছে; কিন্ত জল নাই। তুষ্ণার্ত পথিকেবা উহার শুগ্ 
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প্রদেশে খনন করাতে ছোট ছোট কূপ নিশ্সিত হইব্াছে। এই 
ভয়ঙ্কর কান্তার অতিক্রম করিতে দিবাবসান হইল। দূর হইতে 
'দেখিলেন সম্থুখে এক রক্তবর্ণ পতাকা দন্ধ্যাসমীরণে উডডীণ 
হইতেছে। 

রাজকুমার সেইদিকৃ লক্ষ্য করিয়া কিঞিৎ দুর গমন করি- 
লেন। দেঁখিলেন চতুর্দিকে খঙ্জ্রবৃক্ষের বনমধ্যে এক মন্দিরে 
ভগবতী চণ্তিকার প্রতিমা! প্রতিষ্ঠিত আছে। রক্তচন্দনালপ্ত 
রক্তোৎপল ও বিন্বদল মন্্খে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভ্রাবিড়দেশীয় 
এক ধার্মিক তথায় উপবেশন করিয়া কখন বা যক্ষকন্যার মনে অন্ু- 
রাগনঞ্চারের নিমিত্ত রুদ্রাক্ষমালা জপ, কথন বা ছুর্গার স্ততিপাঠ 
করিতেছেন । তিনি জরাজীর্ণ) কালগ্রাসে পতিত হইবার অধিক 
বিলম্ব নাই, তথাপি ভগৰতী পার্বতীর নিকট কখন বা দক্ষিণা- 
পথের অধিরাজ্য কথন বা ভূমণ্ডলের আধিপত্য কামনা করিতে, 
ছেন। কখন বা প্রেয়সীবশীক্রণতন্বমন্ত্র শিখিতেছেন ও তীথ- 
দর্শনসমাগতা বৃদ্ধা পরিত্রাজিকাদিগের অঙ্গে বশীঞ্রণচূর্ণ নিক্ষেপ 
করিতেছেন। কখন ঝ! হস্ত বাজাইয়া মন্তক সঞ্চালন পূর্বক মশ- 
কের স্তায় গুন গুন শবে গান করিতেছেন। জগদীশ্বরের কি 
আশ্চর্য কৌশল! তিনি যেরূপ এক স্থানে সমুদার সৌনধ্যের " 
সমাবেশ করিতে পারেন, সেইরূপ তাহার কৌশলের সমুদায় 
বৈবূপ্ও এক স্থানে সন্িবি্ট হইয়া থাকে। দ্রাবিডদেশীয় 
ধান্মিকই তাহার প্রমাণস্বরূপ। তিনি কাণা, খঞ্জ, বধির ও 
রাত্র্ন্ধ ঃ এরূপ লঙ্বোদদর যে রাক্ষসের স্ায় রাশি রাশি ভোজন 
করিয়াও উদর পূর্ণ হয় না। শুফলতারচিত পুষ্পকরণক ও আক্ধু- 
শিক লইয়। বনে বনে ভ্রমণ ও বুক্ষে বৃক্ষে আরোহণ করাতে বানর- 
গণ কুপিত হইয়া তাহার নাস! কর্ণ ছিন্ন করিয়াছে এবং ভল্ল,কের 
তীক্ষ নখে গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে । রাজকুমারের লোকজন 
তথায়* উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাদের সহিত কলহ আঃ 
করিণেন। 
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চন্ত্রাপীড় মন্দিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তুরঙ্গম হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। ভক্তিভাবে দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাত করিলেন। কাদন্বরীর বিরহে তাভার অন্তঃকরণ অতি- 
শয় উতকতিত ছিল, দ্রাবিডদেশীয় ধার্টিকের আমোদজনক 
ব্যাপারে কিঞ্িৎ সুস্থ হইল। তিনি স্বরং তাহার জন্মভূমি, 
জাতি, বিদযা, পুত্র, বিভব, বিষয় ও প্রত্রজ্যার কারণ সমু- 
দায় জিজ্তাসা করিতে লাগিলেন। ধার্শিক আপনার শৌর্ধয, 
বীর্ধ্য, এশ্বধ্য, রূপ, গুণ, বুদ্ধিমত্তার এ রূপে পরিচয় দিলেন যে 
তাহা শুনিয়া! কেহ হাস্ত নিবারণ করিয়া রাখিতে পাঁরে না। 
অনস্তর রবি অস্তগত হইলে অগ্নি জালিয়া ও ঘোটকের পর্ধযাণ 
বৃক্ষণাথায় রাখিয়া সকলে নিদ্রা গেলে রাজকুমার শয়ন করিয়া 
কেবল গন্ধর্বনগর চিন্তা করিতে  লাগিলেন। প্রভাতে চগ্ডিকার 
উপাসককে যথেষ্ট ধন দিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। কতি- 
পয় দিনে উজ্জয়িনীনগরে পুছিলেন। রাল্গকুমারের আগমনে 
নগর আনন্দময় হইল। . তারাপীড় চন্ত্রাগীড়ের আগমনবার্তা 
শরবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়! সভাস্থ রাজমগুলী সমভিব্যাহারে 
স্বয়ং প্রতুাদগমন করিলেন । প্রণত পুত্রকে গাঁ আলিঙ্গন করিয়া! 
'তাহার শরীর শীতল হইল। যুবরাজ তথা হইতে অন্তঃপুরে 
প্রবেশিয়া প্রথমতঃ জননীকে, অনস্তর অবরোধকামিনীদিগকে, 
একে একে প্রণাম করিলেন। পরে অমাত্যের ভবনে গমন করিয়া 
শুকনান ও মনোরমার চরণ বনানা পূর্বক বৈশম্পায়ন পশ্চাৎ 
আসিতেছেন সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন। 
বাটী আসিয়া জননীর নিকট আহারাদি সমাপন করিয়া, অপ- 
রাষ্থে শ্রীমগপে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তথাক 
জীবিতেশ্বরী গন্ধর্বরাজকুমারীর মোহিনী মূত্তি স্থৃতিপথারূঢ হুইল। 
পত্রলেখা আমিলে প্রিয়তমার নংবাদ পাইব এইগাত্র আশা অব" 
পন্থন করিয়। কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

[কছু দিন পরে দেনা ও পত্রলেখা আপিয়া উপস্থিত হইল] 
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বুবরাজ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া! পত্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও 
কাদ্ববীর কুশলবার্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখা কহিলেন, 
সকলেই কুশলে আছেন। প্রিয়্তমার সংক্ষেপ সংবাদ শ্রবণে যুব- 
রাজের মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি বাণগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 
পত্রলেখে! আর তথা হইতে আগমন করিলে তুমি তথায় কত 
দিন ছিলে? গন্ধর্বরাজপুত্রী কিরূপ তোমার আদর করিয়াছিলেন ? 
কি কি কথা হইয়াছিল? সমুদয় বিশেষ রূপে বর্ন কর। পত্র- 
লেখা কহিল, শ্রবণ করুন। আপনি আগমন করিলে আমি তথায় 
যে কয়েক দিন ছিলাম, গন্ধর্বকুমারীর নব নব প্রসাদ অনুভব 
করিতাম। আমোদ আহ্লাদে পরম স্থথে দ্রিবস অতিবাহিত করি- 
য়াছি। তিনি আমা ব্যতিরেকে এক দগুও থাকিতেন ন|। যেখানে 
যাইতেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সব্ধদা আমার চক্ষুর 
উপর তাঠার নয়নোৎ্পল ও আমার করে তাহার পাণিপল্লব 
থাকিত। একদা প্রমোদবনবেদিকায় আরোহণ পূর্বক কিছু বলিতে 
অভিলাষ করিয়৷ বিষণ বদনে আমার মুখপানে অনেক ক্ষণ চাহিয়] 
রহিলেন। তৎকালে তাহার মনে কোন অনির্বচনীয় ভাবোদক 
হওয়াতে তাহার কম্পিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে বিন্দু বিন্দু 
স্বেদজল নিঃস্থত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন 
না। আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
দেবি! কি বলিতেছেন বলুন। কিন্তু তাহার কথা সত হইল 
না) কেবল নয়নযুগল হইতে জলধারা! পড়িতে শাগিল। এ কি! 
অকম্মাৎ এরূপ ছুঃখের কারণ কি? এই কথা লিজ্ঞাসা করাতে 
বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন কণ্রিরা বলিলেনঃ পত্রলেখে! দর্শন 
অবধি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হইয়াছ। আমার হৃদয় কাহাকেও 
বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে; কিন্তু তোমাকে অতাস্ত বিশ্বাস করি- 
যাছে। তোমাকে মনের কথা না বলিয়া আর কাহীকে বলিব। 
্রিক্প্বীকে আম্মদুঃখে দুঃখিত না করিয়া আর কাহাকে আত্মছঃখে 
থখিত কারণ? কুমার চত্্রাপাডড লোকের নিকটে আমাকে নিন্দণীকষ 
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করিলেন ও যৎপরোনান্তি ঘগ্রণা দিলেন। কুমীরীজনের কুস্ুম- 
স্থকুমার অন্তঃকরণ যুবজনেরা বলপূর্বক আক্রমণ করে, কিছুমাত্র 
দয়া করে না। এক্ষণে গুরজনের অননুমোদিত পথে পদার্পণ 
করিয়া কিরূপে নিফলন্ক কুলে জলাঞ্জলি প্রদান করি। কুলক্রমাগত, 
লজ্জ! ও বিনয়ই বা কিরূপে পরিত্যাগ করি। যাহা হউক, জগদী. 
শ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা, জল্নাস্তরে যেন তোমাকে প্রিয়সখীরূপে 
প্রাপ্ত হই। আমি প্রাণত্যাগ দ্বারা কুলের কলঙ্ক নিবারণ করিব, 
অভিলাষ করিয়াছি। 

আমি তাহার ছুরবগাহ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া 
বিষ বদনে বিজ্ঞাপন করিলাম, দেবি! যুবরাজ কি অপরাধ করি- 
য়াছেন, আপনি তাহাকে এত তিরস্কার করিতেছেন কেন? এই 
কথা শুনিয়া রোষ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, ধূর্ত প্রতিদিন 
স্বপ্নাবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে কত কুপ্রবৃত্তি 
দেয়, তাহ! ব্যক্ত করা যাঁয় না। কখন সঙ্কেতস্থান নির্দেশ পূর্বক 
মদ্নলেখন প্রেরণ করে; কখন বা দূতীমুখে নানা অসপ্রবৃত্তি 
দেয়। আমি ক্রোধান্ধ হইরা অমনি জাগরিত হই ও চক্ষু উন্মীলন 
করি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই না। কাহাকে তিরস্কার করি, 
কাহাকেই বা নিষেধ করি কিছুই বুঝিতে পারি না। এই কথা 
দ্বারা অনায়াসে কাদদ্বরীর সংকল্প ব্যক্ত হইল। তখন আমি 
হাসিতে হাসিতে কহি্লাম, দেবি! একজনের অপরাধে অন্ঠের 
প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়। আপনি ছুবাত্ম কুহ্ম- 
চ্যপের চাপল্যে প্রতারিত হইস্সাছেন, চন্দ্রাপীড়ের কিছুমাত্র অপ- 
রাঁধ নাই। 

কুন্থুমচাঁপই হউক, আর যে হউক, তাহার রূপ, গুণ, স্বভাব কি 
প্রকার বর্ন কর তাহা হুইলে বুঝিতে পারি কে আমাকে এত 
বাতনা দিতেছে। তিনি এই কথা কহিলে বলিলান, সে ছ্রাস্ম! 
অনঙ্গ, তাহার রূপ কোথায়? সে জালাবতী ও ধৃমপটল বিস্তার ন! 
করিরাও সন্তাশপ্রধাণ ও অএপাতন করে। শ্রিভুবনে প্রায় এপ 
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লোক নাই, যাঁহাঁকে তাঁহার শরের শরব্য হইতে না হয়। কুম্ুম- 
চাপের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিলে, বোধ হয়, আমি তাহার বাণ 
পাতের পথবপ্তী হইয়। থাকিব। এক্ষণে কি কর্তব্য উপদেশ দাও । 
এই কথা শুনিয়। আমি প্রবোধবাক্যে বলিলাম, দেবি! কত শত 
বিখ্যাত অবলাগণ ইচ্ছা পূর্বক স্বয়্ংবরবিধানে প্রবৃত্ব হইয়া আপন 
অভিলাষ সম্পাদন করিয়া থাকেন, অথচ লৌকসমাজে নিন্বনীর 
হয়েন না। আপনিও শ্বয়ংবরবিধানের আয্জোজন করুন ও এক' 
খানি পত্রিকা লিখিয়া দেন। সেই পত্রিকা দেখাইয়া আমি রাজ- 
কুমারকে আনিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি। এই কথাষ 
অতিশয় হৃষ্ট হইয়! গ্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে ক্ষণকাল অনুধান করিয়! 
কহিলেন, তাহারা অতিশয় সাহনকারিণী, যাহারা স্বয়ংবরে প্রবৃত্ত 
হয় ও মনোগত কথ! প্রিয়তমের নিকট বলিয়া পাঠার। কুমারী- 
জনের এতাদৃশ প্রাগলত্য ও সাহস কোথ। হইতে হইবে? কি কথাই 
ব1 বলিয়া পাঠাইব? তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এ কথ! বলা 
পৌনরুক্ত। আমি তোমার প্রতি সাতিশয় অন্থুরক্ত,় বেশ- 
বনিতারাই ইহা কথা দ্বার ব্যক্ত করিয়। থাকে। তোম! ব্যতি- 
রেকে জীবিত থাকিতে পারি না এ কথা অন্থৃতবরিরুদ্ধ ও 
অবিশ্বান্ত। যদি তুমি না আইস, আমি স্বয়ং তোমার নিকট 
যাইব, এ কথায় চাপল্য প্রকাশ হয়। প্রাণপরিত্যাগ দ্বারা প্রণয়- 
গ্রকাশ করিতেছি, এ কথা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। অব্য 
একবার আসিবে, এ কথা বলিলে গর্ব প্রকাশ হয়।/ তিনি 
এখানে আসিলেই বা কি হইবে, যখন হিমগৃহে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কত কথা কহিলেন; আমি তাহার 
সমক্ষে একটি মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আমার 
সেই মুখ, সেই অন্তঃকরণ, কিছুই পরিবর্ভ হয় নাই। পুনর্বার 
সাক্ষাৎ হইলেই যে মনোগত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাহাকে 
প্রণয়পাশে বদ্ধ করিতে পারিব, তাহারই বা প্রমাণ কি? যাহ! 
হউক, এক্ষণে সখীজনের যাহা কর্তব্য, কর। এই বলিয়া আমাকে 
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পাঠাইয়া দিলেন। ফলতঃ  গন্ধর্বরাজকুমারীর ফেইরূপ অবস্থা 
দেখিয়া ততকালে তথা হইতে আপনার প্রত্যাগমন করায় নিতান্ত 
নিঃন্সেহতা প্রক্কাশ হইয়াছে; এটি যুবরাজের উপযুক্ত কর্শ হয় 
নাই। এই কথা বলিয়া পত্রলেখা ক্ষান্ত হইল। | 

চন্্রাপীড় ম্বভাবতঃ থীরপ্রকৃতি হইয়াও কাদস্বরীর আদে)- 
পাস্ত বিরহবৃত্াস্ত শ্রবণে সাতিশয় অধীর হইলেন); এমন সময়ে 
গ্রতীহারী আসিয়া কহিল, যুবরাজ! পত্রলেখা আসিয়াছে, এই 
সংবাদ শুনিয়া মহ্ষী পত্রলেখার সহিত আপনাকে অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। অনেক ক্ষণ আপনাকে ন| 
দেখিরা অতিশয় ব্যাকুল হ্ইয়াছেন। চন্ত্রাপীড় মনে মনে কহি- 
লেন, কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত। এক দ্দিকে গুরু জনের স্নেহ, আর 
দিকে প্রি্তমার অনুরাগ। মাতা না দেখিয়া এক দণ্ড থাকিতে 
পারেন না, কিন্তু পত্রলেখার মুখে প্রাণেশ্বরীর যে সংবাদ শুনিলাম, 
ইহাতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। কি করি, কাহার অনুরোধ 
রাখি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিলেন। 
গন্ধবর্বনগরে কিরূপে যাইবেন দিন যামিনী এই ভাবনায় অতিশয় 
ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কতিপয় বাসর অতীত হুইলে একদা! 
বিনোদের নিমিত্ত শিপ্রানদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন এমন 
সময়ে দেখিলেন, অতি দুরে কতকগুলি অশ্বারোহী আমিতেছে। 
তাহার! নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন অগ্রে কেমুরক, পশ্চাতে 
কতিপয় গন্ধর্রদারক। রাজকুমার কেযুরককে অবলোকন করির! 
পরন পুলকিত হইলেন এবং প্রসারিত ভূজযুগল দ্বার আলিঙ্গন 
করিয়া! সাদর সন্তাষণে কুশলবার্ত, জিন্তাসিলেন।” অনস্তর তথ! 
হইতে বাটা আসিয়া নির্জনে গন্বর্বকুমারীর সনদেশবার্তা 
জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, আমাকে তিনি কিছুই বলিঙ্লা দেন নাই। 
আমি মেঘনাদের নিকট পত্রলেখাকে রাখিয়া! ফিরিয়া! গেলাম এবং 
রাদকুমার উজ্জয়িনী গমন করিয়াছেন এই সংবাদ দিলাম |, মহা 
শ্বেতা শুনিয়া উদ্ধেদূ ছ্রিপাত ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
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কেবল এইমাত্র কহিলেন, হী উপযুক্ত কর্ম হইয়াছে। এবং তৎ- 
ক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন। 
কাদঘ্বরী শুনিবামাঁজজর নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন । 
অনেক ক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া! মদলেখাকে কহিলেন, মদ্দ- 
লেখে! চন্ত্রাপীড় যে কর্ম করিয়াছেন আর কেহ কি এরূপ করিতে 
পারে !- এইমাত্র বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তদবধি কাহা- 
রও মহিত কোন কথ! কহেন নাই। পর দিন প্রভাত কাঁলে 
আমি তথায় গিয়া দেখিলাম, কাদম্বরী সংজ্ঞাশৃন্ত, কেহ কোন কথা 
কহিলে উত্তর দিতেছেন না। কেবল নয়নযুগল হইতে অনবরত 
অশ্রধারা পতিত হইতেছে। আমি তাহার সেইরূপ অবস্থ! 
দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাহাকে না বলিয়াই আঁপ- 
নার নিকট আসিয়াছি। 

গন্ধব্বকূমারীর বিরহবৃস্তান্ত শুনিতেছেন এমন সময়ে মুঙ্ছা 
রাজকুমারের চেতন হরণ করিল। সকলে সসম্রমে তালবৃত্ত ব্জন ও 
শীতল চন্দনজল সেচন করাতে অনেক ক্ষণের পর চেতন হইলেন ( 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, কাদন্বরীর মন আমার 
প্রতি এরূপ অন্ুরক্ত তাহা আমি পূর্বে জানিতে পারি না]ই। 
এক্ষণে কি করি, কি উপায়ে প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা হয়! বুঝি, 
দুরাআ্মী বিধি বিশৃঙ্খল ঘটন1 ঘটাইয়া আমাকে মহাপাপে লিপ্ত 
ও কলঙ্কিত করিবার মানস করিয়াছে। এ সকল দৈববিড়ম্বন! 
সন্দেহ নাই। নতুবা নিরর্৫থক কিন্নরদিখুনের অন্ুপরণে কেন প্রবৃত্তি 
হইবে? অচ্ছোদদরোবরেই বা! কেন যাইব? মহাশ্বেতার সঙ্গেই বা 
কেন সাক্ষাৎ হইবে? গন্ধব্ধনগরেই বা কি জন্ত গমন করিব? আমার 
প্রপ্ঠি কাদম্বরীর অনুরাগসঞ্চারই বা কেন হইবে? এ সকল বিধাতার 
চাতুরী সন্দেহ নাই। নতুবা, অসস্তাৰিত ও স্বপ্রকল্পিত ব্যাপার 
সকল কি রূপে সংঘটিত হইল? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিবাবসান 
হুইল ।* *নিশি উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, কেয়ুরক! তোমার কি 
বোধ হয় আমাদিগের গমন পর্যন্ত কাদন্বরী জীবিত থাকিবেন? 
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তাহার সেই পরম স্থন্দর সুখচন্্র আঁর কি দেখিতে পাইব? কেযুরক 
কহিল, রাজকুমার! এই সংসারে আশাই জীবনের মূল। আশ! 
আশ্বাস গ্রদান না করিলে কেহ জীবিত থাকিতে পারে না।' 
পোকের! আশালত! অবলম্বন করিয়া! দুঃখসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হয় 
না। আপনি নিতান্ত কাতর হইবেন না, ধৈর্যযাবলম্বন পূর্বক গম- 
নের উপায় দেখুন। আপনি তথায় যাইবেন এই আশা. অবলম্বন 
করিয়া গন্ধর্বকুমারী কালক্ষেপ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। অনন্তর 
রাজকুমার কেযূরককে বিশ্বাম করিতে আদেশ দিয়া কিরূপে গন্ধরবর্ব- 
পুরে যাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যদ্দি 
পিতা মাতাকে না বলিঘা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে গমন করি, 
তাহা হইলে কোথায় স্থথ কোথায় ব শ্রেয়ঃ? পিতা যে রাজ্য-তার 
দিয়াছেন সে কেবল ছুঃখভার, প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ না! করিলে 
বিষমসঙ্কটের হেতুভৃত হয়। স্থতরাং তাহাকে ন! বলিয়। কি রূপে 
যাওয়া যাইতে পারে? বলিয়া যাওয়া উচিত; কিন্ত কি বলিব? 
গন্ধব্বরাজকুমারী আমাকে দেখিয়] প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, 
আমি সেই প্রাণেশ্বরী ব্যতিরেকে প্রাণ ধারণ করিতে পারি 
না, কেয়ুরক আমাকে লইতে আসিয়াছে, আমি চলিলাম, নিতাস্ত 
নির্শজ্জ ও অসারের স্তাঁয় এ কথাই বা কি ব্ূপে বলিব? বন- 
কালের পর বাটী আসিয়ান; কি ব্যপদেশেই বা আবার শীত 
বিদেশে যাইব? পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি এরূপ একটা লোক নাই। 
প্রিয়সথা বৈশম্পায়নও নিকটে নাই। এরূপ নানাগ্রকার চিস্ত! 
করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। 

প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্বক বহির্গত হইয়া শুনিলেন, স্বন্ধা- 
বার দশপুরী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শত শত সাম্রাজ্যলাভেও বেরূপ 
সস্তোষ না হয়, এই সংবাদ শুনিয়া তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিল। 
হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কেযুবককে কহিলেন, কেয়ুেরক! আমার পরম 
মিত্র বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, আর চিন্তা নাই। কেম়ুরক সাতি. 
শয় সন্থষ্ট হইয়া কহিল, রাজকুমার! মেখোদয়ে যেরূপ বৃষ্টির 
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অনুমান হয়, পূর্বদিকে আলোক দেখিলে যেরূপ রবির উদয় জান! 
যাঁয়, মলয়ানিল বহিলে যেরূপ বসন্ত কালের সমাগম বোধ হয়, 
কাশকুনম বিকমিত হইলে যেরূপ শরদারস্ত স্চিত হয়, সেইরূপ 
খই শুত ঘটন। অচিরাৎ আঁপনাঁব গন্ধব্ধনগরে গমনের স্ৃচন! করি- 
স্বেছে। গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরীর সহিতও আপনার সমাগম 
সম্পন্ন হইবেক, সন্দেচ কবিবেন ন। কেহ কখন কি চন্ত্রমাকে 
,জ্যোত্মারভিত হইতে দেখিয়াছে? ্লতাশুন্ত উদ্যান কি কখন 
কাহারও দৃট্টিপথে পতিত হইয়াছে? কিন্তু বৈশম্পায়ন আপিতে 
ও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়। আপনার গন্ধর্বনগরে যাত্র। 
করিতে বিলম্ব হইবে বোধ হয়। কাদম্বরীব যেকপ শরীরের অবস্থ1 
তাহা রাজকুমারকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি, অতএব আমি 
অগ্রদর হইয়া আপনার আগমনবার্ধী দ্বারা তাহাকে আশ্বান 
প্রদান করিতে অভলাষ করি ।-7 

কেযুবকের ন্যায়ানুগত মধুর বাক্য শুনিয়! চন্ত্রীগীড় পরম পরি- 
তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, ক্মেবক! ভাল যুক্তিযুক্ত কথ! বলিয়াছ। 
এতাদৃশী দেশকালজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় 
না। তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমাদিগের কুশল সংবাদ 'ও 
আগমনবার্ত। দ্বার প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষ। কর। প্রত্যয়ের নিমিত্ত 
পত্রলেখাকেও তোমার সহিত পাঠাইয়। দ্রিতেছি। পরে মেঘ- 
নাদকে ডাকাইয়া কহিলেন, মেঘনাদ! পূর্বে তোমাকে যে স্থানে 
রাখির়। আসিয়াছিলাম, পত্রলেখা ও কেমুবককে সমভিব্যাহারে 
লইয়। পুনর্বার তথায় যাও। শুনিলাম বৈশম্পায়ন আসিতেছে ন, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমিও তথায় যাইতেছি! মেঘনাদ 
যে আজ্ঞা বলিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে গেল। রাজকুমার 
কেয়ুবককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বহুমূল্যের কর্ণাভরণ পারিতোষিক 
দিলেন। বাগ্পাকুল লোচনে কহিলেন, কেযুরক! তুমি প্রিয়তমার 
কোন" * সন্দেশবাকা আনিতে পার নাই, স্বৃতরাং প্রতিসন্দেশ 
তোমাকে কি বলিয়া! দিব। পত্রপেখা যাইতেছে ইহা মুখে প্রিক্ 
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তমার যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয় শুনিবেন। পত্রলেখাকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, পত্রলেখে ! তুমি সাবধানে যাইবে। গন্ধব্নগরে 
পহছিয়। আমার নাম করিয়া কাদম্বরীকে কহিবে যে, আমি বাটা 
আমিবার কালে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি, 
নাই তজ্ন্ত অত্যন্ত অপরাধী আছি। তোমরা আমার সহিত 
যেরূপ সরল ব্যবহ্থার করিয়াছিলে আমার তদন্ুরূপ কর্শা কর! হয় 
নাই। এক্ষণে স্বীয় ওদার্য্যগুণে ক্ষমা করিলে অনুগৃহীত হইব । 
পত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেয়ুবক বিদ্বান হইলে রাজকুমার 
বৈশম্পার়নের সথ্তি সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় উৎস্থৃক হইলেন। 
তাহার আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনিই 
্বন্ধাবারে যাইবেন স্থির করিয়া মহারাজের আদেশ লইতে 
গেলেন। রাজা প্রণত পুভ্রকে সন্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গাত্রে 
হস্তম্পর্শ পূর্বক শুকনাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অমাত্য ! 
চ্্রাপীড়ের শযশ্রুরাজি উত্ভিন্ন হইয়্াছে। এক্ষণে পুন্রবধূ-মুখাব- 
লোকন দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে বাঞ্ছ হয়। মহ্ষীর সহিত 
পরামর্শ করিয়া সন্ত্ান্তকুলজাত উপযুক্ত কন্তা অন্বেষণ কর। মন্ত্রী 
কহিলেন, মহারাজ! উত্বম কল্প বটে! রাজকুমার সমুদাঁয় বিদা। 
শিথিয়াছেন, উত্তম রূপে রাজ্য শাসন ও প্রজ| পালন করি- 
তেছেন। এক্ষণে নববধূর পাণিগ্রহণ করেন ইহা সকলের বাঞ্চ|। 
চন্ত্রাপীড় মনে মনে কহিলেন, কি সৌভাগ্য! গন্ধর্বকুমারীর সহিত 
সমাগমের উপারচিস্তাসমকালেই পিতার বিবাহ দ্দিবার অভি- 
লাষ হইয়াছে। এই সময় বৈশম্পান়ন আসিলে প্রিয়তমাঁর 
প্রাপ্তিবিষয়ে আর কোন বাধা থাকে না। অনন্তর স্কন্ধাবারের 
প্রত্যুগমনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। 
রাজাও সম্মত হইলেন।  বৈশম্পায়নকে দেখিবার নিমিত্ত 
এরূপ উৎস্থক হইয়াছিলেন যে, সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। 
নিশথ সময়েই গ্রস্থানসৃচক শঙ্খধবনি করিতে আদেশ দিলেন। 
শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র সকলে আ্সজ্জ হইয়া রাজপথে বহির্গত 
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হইল। পৃথিবী জ্যোতক্সাময়। চতুর্দিকু আলোকমর। সে 
সময় পথ চলায় কোন ক্রেশ হয় না। চন্ত্রাপীড় দ্রুত বেগে অগ্রে 
অগ্রে চলিলেন। রাত্রি প্রভাত না হইতেই অনেক দূর চলিয়া! 
*গেলেন। ক্বন্ধাবার যে স্থানে সন্নিবেশিত ছিল,, গ্রাভাতে এ স্থান 
দেখিতে পাইলেন। গাঢ় অন্ধকারে আলোক দেখিলে যেরূপ 
আহ্লাদ জন্মে, দূর হইতে স্কন্ধাবার নেত্রগোচর করিয়া রাজকুমার 
সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। মনে মনে কল্পনা করিলেন, অতর্কিত 
রূপে সহসা উপস্থিত হইয়| বন্ধুর মনে বিস্ময় জন্মাইয়! দ্বিব। 

ক্রমে নিকটবর্তী হইয়| ক্বন্ধাবারে প্রবেশিলেন। দেখিলেন 
কতকগুলি স্ত্রীলোক এক স্থানে বসিয়া কথ| বার্তা কহিতেছে। 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈশম্পায়ন কোথায়? তাহারা 
রাজকুমারকে চিনিত না; স্বতরাং সমাদর বা সম্ভ্রম প্রদর্শন ন] 
করিয়াই উত্তর করিল কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বৈশম্পায়ন এখানে 
কোথায়? আঃ কি প্রলাপ করিতেছিস্‌ রোষ প্রকাশ পূর্বক এই 
কথা বলিয়া রাজকুমার তাহাদিগের যৎপরোনান্তি তিরস্কার 
করিলেন । কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। অনন্তর কতিপয় প্রধান সৈনিক পুরুষ নিকটে 
আসিয়া বিনীত ভাবে প্রণাম করিল। চন্্রাগীড় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, বৈশম্পায়ন কোথায়? তাহারা বিনয়বচনে কহিল, যুবরাজ! 
এই তরুতলে শীতল ছায়ায় উপবেশন করুন, আমরা সমুদায় 
বৃত্তাস্ত বর্ণন করিতেছি। তাহাদিগের কথায় আরও উৎকঠত 
হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি স্কন্ধাবার হইতে বাটা গমন করিলে কি 
কোন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল? কি কোন অসাধ্য ব্যাধি বন্ধুকে 
কবলিত করিয়াছে? কি অত্যহিত ঘটিয়াছে? শীঘ্ব বল। 
তাহার সসম্্রমে কর্ণে করক্ষেপ করিয়া কহিল না, না, অত্যহিন্ত 
বা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবেন নাঁ। রাজকুমার প্রথমে ভাবিয়া- 
ছিপেম' বন্ধু জীবদশায় নাই) এক্ষণে সে ভাবনা দূর হইল ও 
শোকাশ্র আনন্দাশ্র রূণে পরিগণিত হইল। তখন গদগ্দ বচনে 
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কহিলেন, তবে বৈশম্পায়ন কোথায় আছেন, কি নিমিত্ত আসি- 
লেন না? তাহারা কহিল, রাজকুমার! শ্রবণ করুন। 

আপনি বৈশম্পায়নকে স্বন্ধাবার লইয়া আসিবার তার দিয়া 
প্রস্থান করিলে তিনি কহিলেন, পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছোদ্নরোবর 
অতি পবিত্র তীর্ঘথ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ 
দর্শন করিতে যায়। আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, 
অতএব একবার ন1] দেখিয়া এখান হইতে যাওয়া উচিত নয়। 
অচ্ছোদসরোবরে ম্লান করিয়া এবং তত্বীরস্িত ভগবান শশাঙ্ক- 
শেখরকে প্রণাম ও. প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করা যাইবে। এই 
বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। তথায় বিকসিতকুস্থুম, 
নির্মল জল, রমণীয় তীরভূমি, শ্রেণীবদ্ধ তরু, কুম্মিত লতাকুঞ্জ 
দেখিয়া! বৌধ হুইল যেন, বসন্ত সপরিবারে ও সবান্ধবে তথায় বাস 
করিতেছেন ।/ফলতঃ তাদৃশ রমণীয় প্রদেশ ভৃমণ্লে অতি বিরল। 
বৈশল্পায়ন তথায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক এক মনোহর লত। 
মণ্ডপ দেখিলেন। প্র লতামপগ্তপের অভ্যন্তরে এক শিলা পতিত 
ছিল। পরমগ্সীতিপাত্র মিত্রকে বু কালের পর দেখিলে 
অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয়, লতামগ্ডপ দেখিয়। 
বৈশম্পাক্নের মনে সেইরূপ অনির্বচনীয় ভাবোদয় হইল। 
তিনি নিমেষশূন্ত নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রছি- 
লেন। ক্রমে নিতান্ত উন্মন? হইতে লাগিলেন। পরিশেষে 
ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বামকরে বাদগণ্ড সংস্থাপন পূর্বক নানা- 
প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার আকার দেখির। বোধ 
হইল যেন, কোন বিস্বৃত বস্তর স্মরণ করিতেছেন। তাহাকে সেই 
রূপ উন্মনা দেখিরা আমর! মনে করিলাম, বুঝি রমণীয় লত্তামণ্প 
ও মনোহর সরোবর ইহার চিত্তকে বিকৃত করিয়া থাকিবেক। 
যৌবনকাল কি বিষম কাল! এই কালে উত্তীর্ণ হইলে আর লজ্জা, 
ধৈধ্য, কিছুই থাকে না। যাহা হউক, অধিক ক্ষণ এখানে” আর 
থাকা হইবে না। শান্তকারেরা. কহেন, বিকারের সামগ্রী শান্তর 
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পরিহার করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া কহিলাম, মহাশয়! 
লরোবর দর্শন হইল এক্ষণে: গাত্রোথান পূর্ধক অবগাহন করুন। 
'বেল অধিক হইয়াছে। স্কন্ধাবার নুসজ্জ হইয়। আপনার প্রতীক্ষা 
কারিতেছে। আর বিলম্ব করিবেন ন|। 

তিনি আমাদিগের কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না, চিত্র- 
পুত্তপিকার স্তায় অনিমিষ নয়নে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে লাগি- 
লেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে রোষ ও অসন্তোষ” প্রকাশ 
পূর্বক কহিলেন, আমি এখান হইতে যাইব নাঁ। তোমবা স্বন্ধাবার 
লটয়া চলিয়! যাও। তাহার এই কথার ভাবার্থ কিছু বুঝিতে ন! 
পারিয়া নান! অনুনয় করিলাম ও কহিলাম, দেব চন্দ্রাগীড় আপ- 
নাকে স্কন্ধাবার লইয়া যাইবার ভার দিয়া বাটা গমন করিয়াছেন 
অতএব আপনার এখানে বিলম্ব করা অবিধেয়। আপনি বৈর।- 
গোর কথ! কহিতেছেন কেন? এই জনশৃন্ত অরণ্যে আপনাকে 
একাকী পরিতাগ করিয়া গেলে যুবরাজ আমাদিগকে কি বলিবেন? 
আঙজি আপনার এরূপ চিত্তবিভ্রম দেখিতেছি কেন? যদি আমা- 
দিগের কোন অপরাধ হইয়। থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 
এক্ষণে শ্লান করুন। তিনি কহিলেন, তোমর! কি নিমিত্ত আমাকে 
এত প্রবোধ দিতেছ। আমি চন্্রাপীড়কে না দেখিয়া এক দণ্ড 
থাকিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা আর আমার শীঘ্র গমনের কারণ 
কি আছে? কিন্তু এই স্থানে আসিয়। ও এই লতামণ্প দেখিয়! 
আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া! আমিতেছে 
যাইবার আর সামর্থ্য নাই। যদি তোদরা বলপুর্ক লইয়া যাও, 
বোধ হয় এখান হইতে না যাইতে যাইতেই আমার প্রাণ দেহ 
হইতে বহির্গত হইবেক। আমাকে লইয়া যাইবার আর আগ্রহ 
করিও না। তোমরা স্বন্ধাবার সমভিব্যাহারে বাটী গমন কর ও 
চন্ত্রাপীড়ের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া সুখী হও। আমার. আর সে 
মুখারবেদ্দ দেখিবার সম্ভাবন| নাই। এরূপ কি পুণ্যকন্্ম করিক্বাছি 
যে, চিরকাল সুখে কাল ক্ষেগ করিব! 
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অকল্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল? 
এই কথ! জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি 
ইহার কারণ কিছু জানি না। তোমাদিগের সঙ্গেই এই প্রদেশে 
আসিয়াছি। তোমাদ্দিগের সমক্ষেই এই লতামণ্ডপ দর্শন করি- 
তেছি। জানি নাঁ, কি নিমিত্ত আমার মন এরূপ চঞ্চল হইল। এই 
কথা বলিয়া তথা হইতে গাক্রোথান পুর্বক যেরূপ লোক অনন্থাদৃষ্টি 
হইয়া নষ্ট বস্তর অন্বেষণ করে, সেইরূপ লতাগৃহে, তরুতলে, তীরে 
ও মন্দিরে ভ্রমণ করিয়। যেন, অপহৃত অভীষ্ট সামগ্রীর অন্ধু- 
সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমরা আহার করিতে, অন্থুরোধ 
কৰিলে কহিলেন, আমার প্রাণ আপন প্রাণ অপেক্ষাও চন্্রাপীড়ের 
প্রিয়তর। সুতরাং সুন্দর সন্তোষের নিমিত্ত অবশ্ত রক্ষা করিতে 
হইবেক। এই কথা বলিয়া সরোবরে স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফল 
মূল ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। 
আমরা প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলাম। কিছুতেই 
চঞ্চল চিত্তরকে স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে : তাহার 
আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া কতিপয় সৈম্ 
তাহার নিকটে রাখিয়া, আমরা স্বন্ধাবার লইয়া আসিতেছি। 
রাজকুমারের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়! পুর্ববে এ সংবাদ পাঠান 
যায় নাই ।,) 

অসম্ভবনীয় ও অচিস্তনীয় : বৈশম্পায়নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! 
চন্দ্রাপীড় বিন্মিত ও উদ্বিগ্রচিত্ত হইলেন। মনে মনে চিস্তা করি- 
লেন, প্রিয়সথার অকন্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? আমি ত 
কখন কোন অপরাধ করি নাই। কখন অপ্রিয় কথা কহি নাই। 
অন্তে অপরাধ করিবে ইহাও সম্ভব নহে। তৃতীয় আশ্রমেরও এ 
সময় নয়। তিনি অন্যাপি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। দেব 
পিতৃ খষি খণ হইতে অন্যাপি মুক্ত হন নাই। এরূপ অবিবেকী 
নহেন যে, কিছুমাত্র বিবেচনা না করি মুখের ভ্তায় উন্ার্গগামী 
হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক পটগৃছে প্রবেশিয়া 
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শ্যাম শয়ন করিলেন। নাবিলেন মদ্দি বাটাতে না গির এই 
থান হইতে প্রিষস্ুুহদেব অন্বেষণে যাই, তাহা হইলে পিতা, মাতা, 
'শুকনাস ও মনোরমা এই বৃন্ান্ত শুনিয়া ক্ষিপ্তগ্রায় হইবেন । 
তাহাদিগের অনুজ্ঞা লইযা এবং শুকনাঁন ও মনোবমাকে প্রবোধ- 
বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়! বাটা হইতে বন্ধুর অন্বেষণে যাওয়াই 
কর্তব্য। যাহা হটক, বন্ধু অন্যায় কন্ম করিয়াও আমার পরম 
উপকার করিলেন, "আমার মনোরথ সম্পাদনের বিলক্ষণ সুযোগ 
ভইল। এই অবসরে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইব। এই রূপে 
প্রিষন্থৃদদেব, বিরহবেদনাকেও পরিণামে শুভ ও স্থখেৰ হেতু জ্ঞান 
করিয়া ছুঃখে নিতাত্ত নিমগ্ন হইলেন না। স্বয়ং যাইলেই প্রিয়-। 
স্বন্বংকে আনিতে পারিবেন এই বিশ্বাস থাকাতে নিতান্ত কাতবও 
হইলেন না । 

অনন্তর আহীারাদি সমাপন কবিয়া পটগুহেব বহির্গত হই- 
লেন।  দেখিলেন স্থ্দযদেব অপ্রিস্ষলিগগেব ন্ার কিরণ বিস্তার 
করিতেছেন । গগনে দৃষ্টিপাত করা কাহার সাধ্য । একে নিদাঘ- 
বাল, তাহাতে বেলা ঠিক ছুই প্রহর, চতুর্দিকে মাঠ পূ ধু করি- 
তেছে। দিজ্মগুন যেন জিতেছে, বোধ হয়। পক্ষিগণ নিস্তব্ধ 
হইয়া নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে । কিছুই শুনা যার না, কেবল 
ঢাতকের কাতর স্বব এক এক বার শ্রবণগোচব হয়। মহিষকুল 
পঙ্কশেষ পন্থলে পড়িয়া আছে। পিপাসায় শুকক হরিণ ও 
হরিপীগণ কৃরধ্কিরণে জলভ্রম হওয়াতে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, 
কুকুরগণ বারংবার জিহ্বা বহির্গত করিতেছে। গ্রীষ্মের প্রভাবে 
বাধু উত্তপ্ত হইয়া অনলের স্তায় গাত্রে লাগিতেছে। গাত্র হইতে 
অনবরত ঘন্বারি বিনির্গত হইতেছে । রাজকুমার জলসেচন দ্বারা 
আপনার বাঁদগৃহ শীতল করিরা তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
শ্রীষ্মকালে দ্রিবসের শেষভাগ অতি রমণীয়। হৃর্যের উন্তাপ থাকে 
না। “মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ অমৃতবৃষ্টির স্তায় শরীরে মুখম্পর্শ বোধ 
হয়। এই সমক্ধ সকলে গৃহের বহিগ্গত হইয়| স্থণীতল দমীরণ সেবন 
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করে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে তরুগণের শ্তামল শোভা দেখিয়া এবং 
দিত্মগুলের শোভা দেখিয়া! সাতিশয় আনন্দিত হয়। রাঁজকুমাব 
সন্ধ্যাকালে পটগৃহের বহির্গত হইলেন এবং আকাশমণ্ুলের চমত- 
কার শোভা দেখিতে লাগিলেন। নিশীথসময়ে চন্র্রোদয়ে পৃথিবী 
জ্যোত্ল্লাময় হইলে প্রয়াণ-হচক শঙ্ঘধ্বনি হইল। স্কন্ধাবারস্থিত সেনা- 
গণ উজ্জপ্নিনীদর্শনে সাতিশয় উৎসুক ছিল। শঙ্ধ্বনি শুনিবা- 
মাত্র অমনি সুসজ্জ হইয়| গমন করিতে আবন্ত করিল। যামিনী 
প্রভাত হইবার সময় স্বন্ধাবার উজ্জয়িনীতে আসিয়া পনুছিল। 
বৈশষ্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। পৌর- 
জনের রালকুমারকে দেখিয়া, হতোহশ্মি! বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিল। রাজকুমার ভাবিলেন, পৌরজনেরা যখন এরূপ 
বিলাপ করিতেছে, ন! জানি পুত্রশোকে মনোরমা ও শ্রকনাসের 
কত দুঃখ ক্লেশ হইয়া থাকিবেক। 

ক্রমে রাজবাঁটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন। রাজা বাটাতে নাই, মহিষীর সহিত শুকনাসের ভবনে 
গিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তথ হইতে মন্ত্রীর ভবনে গমন করি- 
লেন।  দেখিলেন, সঞ্লেই বিষপ্র। “হা বৎস! নিশ্বান্থৃষ, 
ব্যালসস্কুল, ভীষণ গহনে কি রূপে আছ! ক্ষুধার সময় কাহার নিকট 
খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা কধিতেছ! তৃষ্ণার সময় কে জলদান করিতেছে ! 
য্দে তোমার নির্জন বনে বাস করিবার অভিলাষ ছিল; কেন 
আমারে সঙ্গে করিয়া লইরা যাও নাই? বাল্যাৰধি কখন তোমার 
মুখ কুপিত দেখি নাই, অকন্মাৎ ক্রোধোদয় কেন হইল? এরূপ 
বৈরাগ্যের কারণ কি? তোমার সেই প্রফুল্ল মুখকমল ন| দেখিয়! 
আমি আর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ নহি।” মনোরমা কাঁতর- 
স্বরে অন্তঃপুরে এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতেছেন, শুনিতে 
পাইলেন । অনন্তর বিষ বদণে মহারাজ ও শুকনাসকে প্রণাম 
করিয়া আমনে বমিলেন। 

রাঙ্সা কহিলেন, বস চন্দ্রাগীড়! তোমার সহিত বৈশম্পাঁয়নের 
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যে প্রণয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহার এই 
অনুচিত কর্দদ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ তোমার দোষ সম্ভাবন] 
'করিতেছে। রাজার কথা সমাপ্ত না হইতে শুকনা কহিলেন, 
দেব! যদি শশধরে উষ্ণতা, অমুতে উগ্রতা ও হিমে দাহশক্তি 
জন্মে, তথাপি নির্দোষস্বভাব চন্দ্রাপীড়ের দোষশস্কা হইতে পারে 
না। একের অপবাধে অন্যকে দৌষী জ্ঞান করা অতি অন্তায় কন্ম। 
মাতৃদ্রোহী, পিতৃথাতী, কৃতদ্র« ছুরাচার, ছুষ্ষন্মান্থিতের দোষে 
স্থণিল চন্ত্রাপীড়ের পৌষ সন্তাবনা করা উচিত নয়।, যে পিত! 
মাতার অপেক্ষা করিল না, রাজাকে. গ্রাহ্ করিল না, মিত্রতার 
অনুরোধ রাখিল না, চন্্রাগীড় তাহার কি করিবেন? তাহার কি 
একবারও ইহা মনে হইল না যে, আমি পিতা মাতার একমাত্র 
জীবননিবন্ধন, আমাকে ন! দেখিয়া কি রূপে তাহারা জীবন ধারণ 
করিবেন। এক্ষণে বুঝিলাম কেবল আমাদিগকে ছুঃখ দিবার 
নিমি্ই সে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বলিতে বলিতে 
শোকে শুকনামের অধর স্কুরিত ও গণস্থল অঞ্রু জলে পরিপ্নুত 
হইল। রাজ! তাহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, অমাত্য! 
যেরূপ খদ্যোতের আলোক দ্বারা অনলপ্রকাশ, অনল দ্বারা রবির 
প্রকাশ, অন্মদ্িধ ব্যক্তি কর্তৃক তোনার পরিবোধনও মেইরূপ। 
কিন্ত বর্ষাকাণীন জলাশয়ের ন্থায় তোমার মন কলুষিত হইরাছে। 
কলুধিত মনে বিএেকশক্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়না। সে সময়ে 
অনুন্দরশীও দীর্ঘদশকে অনারামে উপদেশ দিতে পারে। অতএব 
আনার কথা শুন। এই ভূমগুলে এমন লোক অতি বিরল, যাহার 
যৌবনকাল নির্বিকার ও নির্দোষে অতিক্রান্ত হয়। যৌবনকাল 
অতি বিষম কাল। এই কালে উত্তীর্ণ হইলে শৈশবের সহিত গুরু 
জনের প্রতি স্নেহ বিগলিত হয়। বক্ষঃস্থলের সহিত বাঞ্। বিশ্তীণ 
হয়। বাহুযুগলের সহিত বুঝি স্থল হয়। মধ্যভাগের সহিত বিনয় 
ক্ীণ *হয়। এবং অকারণেই বিকারের আবধ্র্ভাথ হয়। টৈশ- 
স্পামনেদ কোন দোষ নাই, ইহা কাণের দোষ। কি জন্য তাহার 
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বৈরাগোদয় হইল, তাহা বিশেষ রূপে না জানিয়া দোঁষার্পণ 
করাও বিধেয় নয়। অগ্রে তাঁহাকে আনয়ন করা যাউক। তাহাব 
মুখে সমুদায় বৃত্াত্ত অবগত হইয়। যাঁহা কর্তবা, পরে করা যাইবেক।' 
শুকনা কহিলেন, মহারাজ! বাৎসল্য প্রঘুক্ত এরূপ কহিতেছেন। 
নতুবা, যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র বিদ্যাভ্যাম ও পরম সৌহার্দে 
কালযাপন হইয়াছে, পবম শ্রীতিশাত্র সেই মিত্রের কথা অগ্রাহ্য করা 
অপেক্ষা আব কি অধিক অপবাধ হইতে পাবে? 

চন্ত্রাপীড় নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া বিনয় বচনে কহিলেন, তাত! 
এ সকল আমারই দোষ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে অনুমতি করুন, 
আমি শ্বীয় পাপের প্রায়শ্চিন্তের নিমিত্ত, অচ্ছোদ্সবোবরে গমন 
করি এবং বৈশম্পায়নকে নিবৃত্ত করিয়া আনি।« অনন্তর পিতা! 
আহা, শুকনাদ ও মনোবমার নিকট বিদায় লইয়া ইন্জায়ুধে আবো- 
হণ পূর্বক বন্ধুব অন্বেষণে চলিলেন। শিপ্রানদীব তীরে সে দিন 
অনস্থিতি করিয। রজনী গ্রভাত না হইতেই সমভিব্যাহাবী লোক- 
দিগকে গমনের আদেশ দিলেন); আপনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 
যাইতে যাইতে মনে মনে কত মনোরথ করিতে লাগিলেন। 
স্বহাদে অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া সহসা কণ্ঠপ্লারণ পুর্র্বক 
কোথায় পলায়ন করিতেছ বলিয় প্রিয়সখার লজ্জা ভরগ্তীন করিয়। 
দিব। তদনন্তর মহাশ্বেতীর আশ্রমে উপস্থিত হইব। তিনি 
আমাঁকে দেখিক্। সাতিশয় আঁহলাদিত হইবেন, সন্দেহ নাই। মঙ্তা- 
শ্বেতার আশ্রমে সন্ত সামন্ত রাখিয়া হেমকুটে গমন করিব। তথায় 
প্রিতমার " প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনে নয়নযুগল চরিতার্থ করিব ও 
মহাসমারোহে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সফল ও আত্মাকে 
প্রিতৃপ্ত করিব। অনন্তর প্রিয়তমার অনুমতি লইয়। মদলেখার 
সহিত পরিণয় সম্পাদন দ্বারা বন্ধুর সংসারবৈরাগ্য নিবারণ করি 
দিব। এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম ও 
জাগরণ জন্ত ক্লেশকে ক্লেশবোধ না করিয়া দিন যাঁমিনী' . গমন 
করিতে লাগিলেন | 
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পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘগাঁলাঁয় গগনমণ্ডল আচ্ছা- 
দিত হইল। দ্িনকর আর দৃষ্টিগোচর ভয় না। চতুর্দিকে মেঘ, 
'দশ দিকু অন্ধকুর। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল ন1। 
ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক 
হইয়া উঠিল। মধ্যে মধো বজ্াঘান ও শিশ্পাবৃষ্টি। অনববত 
মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে, নদী সকল বর্দিত হইয়া উভয় কুল ভগ্ন 
করিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। সবোবর), পুষ্করিণী, নদ, 
নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দিক জলময় ও পথ পক্কময়। 
ময়ূর ও মমুরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃত্য আরম করিল। 
কদম্ব, মালতী, কেতকী, কুটজ প্রভৃতি নানাবিধ তরু ও লতার 
নিকসিত কুম্বম আন্দোলিত করিয়া নবসলিলপিক্ত বঙ্বন্ধবার মৃদগন্ধ 
শিস্তাব পুর্ধক ঝাঞ্চাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখাকলাপে 
আঘাত কবিতে লাগিল ।, কোন দিকে কেকারব, কোন দিকে 
ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দিকে বঞ্ধাবাযু ও বৃষ্ি- 
ধারার গভীর শব এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্বরের পতনশব । 
গগনমণ্ডলে আর চন্ত্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রগণ আর 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। এইরূপে বর্ধাকাল উপস্থিত হইয়া 
কালদর্পের ন্যায় চন্ত্রাপীড়েব পথবোধ করিল। ইন্ত্রচাপে তড়িদ্‌ 
গুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জন পুর্কীকু বাবিষপ শব বৃষ্টি 
করিতে লাগিল। ভড়িৎ যেন তর্জন করিয়া উঠিল। বর্ষাকাল 
সমাগত দেখিয়া, চক্রাপীড় সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলে! ভাবিলেন, 
এ আবার কি উৎপাত; আঁমি প্রিয় সুহ্ৃৎ ও গ্রিয়তমার সমা- 
গমে সমুতস্ক হইয়া, প্রাণপণে ত্বরা করিয়া যাইতেছি। কোথা 
হইতে জলদকাল দশ দ্িকৃ অন্ধকার করিয়া বৈরনির্ধাতনের 
আঁশয়ে উপস্থিত হইল? অথবা, বিছ্যতের আলোকে পথ মালোক- 
ময় করিয়া, মেঘরূপ চন্ত্রাতপ দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া, আমার 
সেবার *নিমিত্তই বু, জলদকাল সমাগত হইয়াছে । এই সময় পথ 
১পিবার সময়। এই স্থির করিয়। গমন কৰিতে আর্ত করিপেন। 
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যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, মেঘনাদ আসিতেছে দেখিতে 
পাইলেন . এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, মেঘনাদ! তুমি অচ্ছোদসরো- 
বরে বৈশম্পায়নকে দেখিয়াছ? তিনি তথায় কি নিশিত্ত আছেন, 
জিজ্ঞানা করিয়াছ? তোমার জিজ্ঞামার কি উত্তর দিলেন? 
তাহার কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, বাটাতে ফিরিয়া আদিবেন কি 
না? আমি গন্ধব্বনগরে যাইব শুনিয়া কি বলিলেন? তোমার কি 
বোধ হয়, আমাদের গমন পরধ্যন্ত তথায় থাকিবেন ত? মেঘ- 
নাদ বিনীত বচনে কহিল, “দ্রেব! বৈশম্পায়ন বাটা আপিলে, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়!, আমি অবিলম্বে গন্ধর্ধনগরে গমন 
করিতেছি ; তুমি পত্রলেখা ও কেমুরকের সহিত অগ্রসর ইও, ৮ 
আপনি এই আদেশ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আঁ 
আসিবার সময়, বৈশম্পারন বাটা যান নাই, অচ্ছোদসবোবরের 
তীরে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কাহারও মুখে শুনি নাই। 
তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হয় নাই। আমি অচ্ছোদসরোবর 
পর্যন্ত যাই নাই। পথিমধ্যে পত্রলেখা ও কেমুবক কহিলেন, 
মেঘনাদ! বর্ধাকাল উপস্থিত! তুম এই স্থান হইতেই প্রস্থান 
কর। এই ভীষণকালে একাকী এখানে কদাচ থাকিও না। 
এই কথা বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। / 

রাজকুমার মেধনাদকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। কিছু দিন 
পরে অচ্ছোদসবোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে যে স্থানে 
নির্মল জল, বিঞসিত কুম্থম, মনোহর তীর ও বিচিত্র লতাকুপ্র 
দেখিয়া প্রীত ও প্রফুন্নচিন্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষণ্ন চিত্তে 
তথায় উপগ্তিত হইয়া প্রিয়সথার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
সমভিব্যাঙ্ঠারী লোকদিগকে সতর্ক হইয়া অনুসন্ধান করিতে কহি- 
লেন। আপনিও তরুগহন, তীরভূমি ও লতামণুপ তন তন্ন 
করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন . তীহার অবস্থানের কোন চিহ্ন 
পাইলেন না, তখন ভগ্নোৎসাহ চিত্তে চিন্তা করিলেন) পঞ্রলেখা্র 
মুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া বন্ধু বুঝি এখান হইতে 
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প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। এখানে থাকিলে অবশ্ত অবস্থানচিহ 
দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয়, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। 
'এক্সণে কোথায় যাই কোগায় গেলে বন্ধুব দেখা পাঁই। যে 
আশা অবলম্বন করিয়া এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, 
তাহার মূলোচ্ছেদ হঈটল। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আর চলে 
না। এক বারে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিষাদপাগরে এগ্র 
হইতেছে । সকলই অন্ধকার দেখিতেছি। 

আশার কি অপরিদীযম মহিমা! চন্ত্রাগীড় সরদীভীরে বন্ধুকে 
দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, এক বার ঙ্াখেতার আশ্রম 
দেখিয়া আনি। বোধ হয়, মহাশ্বেতা সন্ধান বলিতে পারেন। 
এই স্থির করিয়া ইন্ত্রাধুধে আরোহণ পূর্বক তথায় চলিলেন। 
কতিপয় পরিচারকও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আসিবার সময় মনোরথ 
করিয়াছিলেন মহাশ্বেতা আমার গমনে সাতিশয় সন্থষ্ট হইবেন 
এবং আমিও আহ্লাদিত চিত্তে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
কিন্তু বিধাতার কি চাতুবী! ভবিতব্তার কি প্রভাব! মনু- 
য্েরা কি অন্ধ এবং তাহার্দিগের মনোরথ কি অলীক! চন্দ্রাগীড় 
বন্ধুর বিয়োগে দুঃখিত হইয়। অনুসন্ধানের নিমিত্ত যাহার নিকট 
গমন করিলেন, দুর হইতে দেখিলেন, তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট 
হইয়া অধোধুধে রোদন করিতেছেন। তরপিকা বিষঞ্ক বদনে 
ও ছুঃথিত মনে তাহাকে ধরিয়া আছে। মহাশ্বেতার তাদৃশ 
অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হুইলেন। ভাবিলেন), বুঝি 
কাদরীর কোন অত্যহিত ঘটিয়া থাকিবেক। নতুবা পত্রলেখার 
মুখে আমার আগমনবার্ডা শুনিক্াছেন, এসময় অবশ্ত হ্ৃষ্টচিন্ত 
থাকিতেন। চন্ত্রাপীড় বৈশম্পায়নের অনুসন্ধান না পাঁওয়াতে 
উদ্দিগ্ন ছিলেন, তাহাতে আনার প্রিরতমার অমঙ্গলচিন্তা মনে- 
মধ্যে প্রবেশ করাতে নিতান্ত কাঁতর হইলেন। শূন্য হৃদয়ে মহা- 
শ্বেতার * নিকটবর্তী হইয়া শিলাতলের এক পার্খে বদিলেন ও 
তরলিকাকে মহাঙেতাঁর শোকের হেতু জিজ্ঞাদিলেন। তরলিক!] 
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কিছু বলিতে পাঁরিল না, কেবল দীন নয়নে মহাশ্বেতার মুখ পানে 
চাহষ! পরহিল। 

মহাশ্বেতা 'বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কাতর স্বরে” 
কহিলেন, মহাভাগ! যে নিষ্করুণা' ও নির্পজ্জা। পূর্বে আপনাকে দরুণ 
শোকবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিল, দেই পাপীয়দী এক্ষণেও এক 
অপূর্ব ঘটন1 শ্রবণ করাইতে প্রস্তত আছে। কেযুরকের মুখে আপ- 
নার উজ্জয়িনীগমনের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ছুঃখিত 
হইলাম। চিত্ররথের মনোরথ, মদ্দিরার বাঞ্থা ও আপনার অভীষ্ট-? 
সিদ্ধি না হওয়াতে সমধিক বৈরাগ্যোদয় হইল এবং কাঁদ্বরীর স্বেহ- 
পাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আশ্রমে আগমন করিলাম । 
একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়ে, রাদ্ষকুমারের সমবয়স্ক ও 
স্দৃশাক্কৃতি স্বকুমার এক ত্রাঙ্গণকুমারকে দূর হইতে দেখিলাম । 
তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাহার আকার দেখিয়া বোধ হুইল যেন, 
কোন প্রণষ্ট বস্তর অন্বেষণ করিতে করিতে এইদিকে আসিতে- 
ছেন। ক্রমে নিকটবন্তা হুইয়। পরিচিতের স্তায় আমাকে জ্ঞান 
করিয়া, নিমেষশূন্য নয়নে অনেক ক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। অনন্তর মৃদু স্বরে বলিলেন, তুন্দরি | এই ভূম- 
গুলে বয়স ও আকৃতির অবিসংবাদী কর্পু করিয়া কেহ নিন্দাম্পদ 
হয় না। কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত কর্ম করিতেছ। তোমার 
নবীন বয়ন, কোমল শরীর ও শিরীষকুক্থমের ন্যায় স্থকুমার অবয়ব। 
এ সময় তোমার তপস্তার সময় নয়। মৃণালিনীর তুহিনপাত যেরূপ 
সাংঘাতিক, তোমার পক্ষে তপস্তার আড়ম্বর সেইরূপ। তোমার 
মত নবধুবতীর! যদ্দি ইন্দ্রিয়হছথে জলাঞ্জলি দরিয়া তগন্তায় অন্ুরক্ত 
হয়, তাহা হইলে, মকরকেতুর মোহন শর কি কার্যকর হইল? 
শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, বমস্তকালের সমাগম ও বর্ষ, 
খতুর আড়ম্বরের কি ফলোদয় হইল? বিকসিত কমল, কুস্থুমিত 
উপবন ও মলয়ানিল কি কর্দে লাগিল? পা 

দেব পুগুদীকের সেই দারুণ ঘটনাবধি আমি সকল বিষয়েই 
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নিরৎস্ক ছিলাম । ত্রান্ষণকুমারের কথা অগ্নিশিখার স্তায় আমার 
গাত্র দাহ করিতে লাগিল। তাহার কথা! সমাপ্তি না হইতেই বিরক্ত 
হইয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলাম । দেবতাদিগের অর্চনার নিমিত্ত 
'কুম্থম তভুণিতে লাগিলাম। তথা হইতে তরলিকাকে ডাকিয়া কহি- 
লাম, এ ছূর্বত্ত ব্রাহ্গণকুমারের অসঙ্গত কথা! ও কুৎসিত ভাবতঙ্গী 
দ্বারা বোধ হইতেছে, উহার অভিপ্রায় ভাল নয়। উহাকে বাবণ 
কর, যেন আর এখানে না আইসে। যদি আইসে ভাল হইবে 
না। তরপিকা ভয়প্রদর্শন ও তর্জন গঞ্জন পূর্বক বারণ কবিয়! 
কহিল, তুমি এখাঁন হইতে চলিয়া যাঁও, পুনর্ধার আব আঁসিও ন1। 
সেই হতভাগ্য সে দিন ফিরিয়া গেল বটে, কিন্ত আপন সঙ্কল্প 
এক বারে পরিত্যাগ করিল ন1। একদা নিশীথসময়ে চত্রোদয়ে 
দিগ্বলয় জ্যোৎস্সাময় হইলে তরলিক শিলাতলে শয়ন করিয়। 
নিদ্রায় অচেতন হইল। গ্রীষ্মের নিমিত্ত গুহার অভ্যন্তরে নিদ্রা 
না হওয়াতে আমি বহিঃস্কিত এক শিপাঁতলে অঙ্গ নিক্ষেপ করিষা 
গগনোদিত সুধাংগুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। মন্দ 
মন্দ সমীরণ গাত্রে স্ুধাবুষ্টির স্তায় বোধ হইতে লাগিল। সেই 
সময়ে দেব পুগুরীকের বিস্ময়কর ব্যাপার ন্থৃতিপথারঢ় হইল! 
তাঁহার গুণ স্মরণ হওয়াতে খেদ করিয়া মনে মনে কহিলাম আনি 
কি হতভাগিনী! আমার ছুর্ভাগ্যবশতঃ বুঝি দেববাক্যও মিথ্য। 
হইল! কই! প্রিক়্তমের সহিত সমাগমের কোঁন উপায় দেখি- 
তেছি না। কপিঞ্রল সেই গমন করিয়াছেন, অদ্যাপি প্রত্যাগত 
হইলেন না। এইরূপ নানাপ্রকার চিত্ত করিতেছি এমন সমস্ষে 
দুর হইতে পদসঞ্ারের শব শুনিতে পাইলাম। যে দিকে 
শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! জ্যোৎন্নার আলোকে 
দূর হইতে দেখিলাম, সেই ব্রাঙ্মণকুমার উন্মত্তের ন্ায় ছুই বাহু 
প্রসারিত করিয়া দৌডিয়া আমিতেছে। তাহার সেইরূপ ভয়- 
স্কর * আকার দেখিয়া সাঁতিশয় শঙ্কা জন্মিল। ভাবিলাম, কি 
পাপ! উন্মন্তটা আসিয়া সহসা যদি গাত্র স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ 
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এই অপবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিব। এত দিনে প্রাণেশ্বরের 
পুনদদর্ন প্রত্যাশার মূলোচ্ছেদ হইল। এত কাল বৃখ|! কষ্ট ভোগ 
করিলাম। | 

এইবূপ চিস্তা করিতেছি, এমন সময়ে নিকটে আসিয়া কহিল,. 
চন্ত্রমুখি! এ দেখ কুম্থমশরের প্রধান সহায় চন্ত্রমা আমাকে বধ 
করিতে আসিতেছে। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে 
রক্ষা গাই কর। তাহার সেই ম্বণাকর কথা শুনিয়া আমার রোষা- 
নল প্রজলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে কলেবর কীপিতে লাগিল। 
নিশ্বাসবায়ুর সহিত অগিশ্কলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাঁগিল। ক্রোধে 
তর্জন গর্জন পূর্বক ভত্সনা করিয়া কহিলাম, রে ছুরাত্মন্! এখনও 
তোর মন্তকে বজাঘাত হইল না, এখনও তোর জিহ্বা! ছিন্ন হইয়। 
পতিত হইল না, এখনও তোর শরীর শত শত খণ্ডে বিভক্ 
হইয়| গেল না? বোধ হয় শুভাশুভ কম্মের সাক্গীভূত পঞ্চ মহা- 
ভুত দ্বারা তোর এই অপবিত্র অস্পৃশ্য দেহ নির্মিত হয় নাই। 
তাহা হইলে, এত ক্ষণে তোর শরীর অনলে ভন্মীভূত, জলে আগ্রা- 
বিত, রসাতলে নীত, বাধুবেগে শতধা বিভক্ত ও গগনের সহিত 
মিলিত হইয়া যাইত। মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছিস, কিন্ত 
তোকে. তিধ্যগ্জাতির ভ্তায় যথেচ্ছাচারী দেখিতেছি। তোর 
হিতাহিত জ্ঞান ও কার্ধ্যাকার্ধযবিবেক কিছুই নাই। তুই একাস্ত 
তির্্্ন্মাক্রান্ত। & তির্যযগ্জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত। 
অনস্তর সর্বসাক্ষীভূত ভগবান্‌ চন্ত্রমার প্রতি নেত্রপাঁত করিয়া 
ক্তাঞ্জলিপুটে কহিলাম, তগবন্! সর্বসাক্ষিন! দেব পুণ্ডরীকের 
দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদ্দি কায়- 
মনোৌবাক্যে তাহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্তঃকরণ 
পবিত্র ও নিফলঙ্ক হয়, তাহা হইলে, আমার বচন সত্য হউক 
অর্থাৎ তির্যগজাতিতে এই পারিষ্ঠের পতন হউক। আমার কথার 
অবসানে, জানি না, কি মদনজরের প্রভাবে, কি আত্মছুঙ্শের 
র্বিপাকবশতঃ। কি আমার পাপের দামর্থো, সেই ক্রাঙ্গণরুমার 
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অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। 
তাহার সঙ্গিগণ কাতর স্বরে হা হতোঁইম্মি! বলিয়া শব করিয়। 
উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম তিনি আপনার মিত্র। এই 
বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাশ্বেতা রোদন করিতে 
'লাগিলেন। 

চ্দ্রাগীড় নয়ননিমীলন পূর্বক মহাশ্বেতার কথা গুনিতেছিলেন) 
কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, ভগবতি! এ জন্মে কাদম্বরীসমাগম 
* ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। জন্মান্তরে যাহীতে যেই প্রফুল্ল সুখার- 
বিন্দ দেখিতে পাই এরূপ যত করিও। বলিতে বলিতে তাহার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইল। যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতে- 
ছিলেন অমনি তরলিকা মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া শশবান্তে হস্ত 
বাড়াইয়া ধরিল এবং কাতর স্বরে কহিল, ভর্ভৃদারিকে! দেখ 
দেখ কি সর্বনাশ উপস্থিত! চন্দ্রাগীড় চৈতন্তশূন্ত হুইয়াছেন। 
মৃত দেহের হ্যায় গ্রীবা ভগ্র হইয়া পড়িতেছে। নেত্র নিমীলিত 
হইয়াছে। নিশ্বাস বহিতেছে না। জীবনের কোন লক্ষণ নাই। 
একি দুর্দেব!-একি সর্বনাশ !_হা দেব, কাদ্বরীগ্রাণবল্লভ! 
কাদম্বরীর কি দশা ঘটিল। এই বলিয়া তরলিক! যুক্ত কে রোদন 
করিয়া! উঠিল। মহাশ্বেতা! সমন্ত্রমে চন্ত্রাগীড়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ 
করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের ন্ায় 
নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। আঃ--পাপীয়সি, ঢুষ্টতাপসি! কি 
করিলি, জগতের চন্দ্র হরণ করিলি, মহারাজ তারাপীড়ের সর্বস্ব 
অপহৃত হইল, মহিষী বিলাবতীর সর্ধনাশ উপস্থিত হইল, 
পৃথিবী অনাথা হইল। হায় এত দিনের পর উজ্জয়িনী শুন্ত 
হইল! এক্ষণে প্রজার কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিবে, আমরা কাহার 
শরণাপন্ন হইব? এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত? চন্দ্রাগীড় 
কোথায়? মহারাজ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি উত্তর 
দিব।, 'পরিচারকের! হা৷ হতোহস্মি! বলিয়! উচ্ৈঃম্বরে এই রূপে 
বিলাপ করিয়া উঠিল। ইন্দরাযুধ চন্তরাগীড়ের গ্রতি দৃষ্টিপাত 
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করিয়। রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অজল্র অশ্রবারি বিনির্গত 
হইতে লাগিল।. 

এ দিকে পত্রলেখার মুখে চন্ত্রাগীড়ের আগমনবার্ডা শ্রবণ 
করিয়া কাদম্বরীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। প্রাণে- 
শ্বরের সমাগমে এরূপ সমুত্সক হইলেন যে, তাহার আগমন পর্য্স্ত 
প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রিয়তমের প্রত্যুগমন করিবার 
মানসে উজ্জল বেশ ধারণ করিলেন। মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত 
হইয়া গাত্রে অঙ্গরাগ লেপন পূর্বক কণ্ঠে কুন্থুমমালা পরিলেন। 
স্থসজ্জিত হইয়া কতিপয় পরিজনের সহিত বাটার বহির্গত হুইলেন। 
যাইতে .যাইতে মদলেখাকে জিজ্ঞাসিলেন, মদলেখে! পন্রলেখার 
কথ! কি সত্য, চন্দ্রাগীড় কি আসিয়াছেন? আমার ত বিশ্বাস 
হয় নাঁ। তাহার তৎকালীন নির্দয় আচরণ স্মরণ করিলে তাহার 
আর কোন কথায় শ্রদ্ধা হয় না। আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। 
পাছে তাহার আগমন বিষয়ে হতাশ হইয়া বিষপ্ চিন্তে ফিরিয়া 
আসিতে হয় । বলিতে বলিতে দক্ষিণ চক্ষু ম্পন্দ হইল। তাবি- 
লেন এ আবার কি! বিধাতা কি এখনও পরিতৃপ্ত হন নাই? 
আবারও ছুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন? এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে 
মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ন 
সকলের মুখেই ছুঃখের চিহ্ন প্রকাশ পাঁইতেছে। অনন্তর ইতস্তত 
দৃষ্টিপাত করিয়া! পুষ্পশূন্ত উদ্যানের স্তায়। পল্পবশূন্ত তরুর 
তায়, বারিশূন্ত সরোবরের ন্তায়। প্রাণশৃন্ত চন্্রাপীড়ের 
দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। দ্েখিবামাত্র মুঙ্ছা- 
পর্ন হইয়া ভূতলে পড়িলেন, অমনি মদলেখা ধরিল। পত্র- 
লেখা অচেতন হইয়৷ ভূতলে বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। কাদ্বরী 
অনেক ক্ষণের পর চেতন হইয়! সম্পৃহ লোচনে চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র 
দেখিলেন এবং ছিন্নমূলা লতার ন্তায় ভূতলে পতিত হইয়া! শিরে 
করাঘাত করিতে লাগিলেন । 

মদলেখা কাদন্বরীর চরণে গতিত হইয়া! আর্তস্বরে কহিল, ভর্তৃ 
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দারিকে! আহা তোমা বই মদিরা ও চিত্ররথের কেহ নাই! 
তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, বোধ হইতেছে। প্রসন হও, ধৈর্ধা, 
অবলম্বন কর। মদলেখার কথায় হাস্ত করিয়া কহিলেন, অরি উন্মত্তে ! 
ভয় কি? আমার হৃদয় পাষাণে নির্মিত তাহ! কি তুমি এখনও 
বুঝিতে পার নাই? ইহা বজ্ঞ অপেক্ষাও কঠিন তাহা কি তুমি 
জানিতে পার নাই? যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিবামাত্র বিদীর্ণ 
হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কা কি? হা এখনও 
জীবিত আছি! মরিবার এমন সময় আর কৰে পাইব? সমুদায় ছঃখ 
ও সকল মন্তাপ শাস্তি হইবার শুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে। আহ! 
আমার কি সৌভাগ্য! মরিবার সময় প্রাণেশ্বরের মুখকমল দেখিতে 
পাইলাম। জীবিতেশ্বরকে পুনর্বার দেখিতে পাইব, এপ 
প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু বিধাতা অনুকূল হইয়া তাহাও ঘটাইয়! 
দিলেন । তবে আর বিলম্ব কেন? জীবিত ব্যক্তিরাই পিতা, মাতা, 
বন্ধু, বান্ধব, পরিজন ও সথীগণের অপেক্ষা! করে। এখন আর তাহা- 
দিগের অনুরোধ কি? এত দিনে সকল ক্লেশ দূর হইল, সকল 
যাতনা শান্তি হইল, সকল সন্তাপ নির্বাণ হইল। যাহার নিমিত্ত 
লজ্জা, ধৈর্য্য, কুলমর্ধ্যাদাী পরিত্যাগ করিয়াছি; বিনয়ে জলাঞ্জলি 
দিয়াছি গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছি; সবীদ্দিগকে 
যৎপরোনাস্তি যাতনা দ্রিয়াছি; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি; সে 
জীবন-সর্ব্ব প্রাণেশ্বর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আমি এখনও 
জীবিত আছি! সখি! তুমি আবার সেই ত্বণাকর, লঙ্জাকর প্রাণ 
রাখিতে অনুরোধ করিতেছ! এ সময় সুখে মরিবার সমর, তুমি 
বাধা দিও ন!। 

যদি আমার প্রতি প্রিয়নধীর স্নেহ থাকে ও আমার প্রিয়কার্ধ্য 
করিতে ইচ্ছা হয়, াহা হইলে শোকে পিত। মাতার যাহাতে দেহ 
অবসান না হয়, বাসভবন শূন্য দেখিয়া সথীজন ও পরিজনের! 
যাঞ্খা্তে দিগ্দিগন্ডে প্রস্থান না করে, এরূপ করিও। অঙ্গনমধ্যবর্তী 
সংকাঁরপোতকের সহিত তৎপার্বন্তিণী মাধবীলতার বিবাহ 
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দিও। সাবধান, যেন মদ্বারোপিত অশোকতরুর বাল পল্পব কেহ 
থগ্ডন না করে। শয়নের শিরোভাগে কামদ্দেবের যে চিত্রপট 
আছে, তাহা গতমাত্র পাঁটিত করিও || কালিন্দী শারিকা ও পরি- 
হাস গশুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়। দিও। আমার গ্রীতিপাত্র 
হরিণটীকে কোন তপোবনে রাখিয়। আসিও। নকুলীকে আপন' 
অঙ্কে সর্বদা রাখিও। ক্রীড়াপর্বতে যে জীবঞ্জীবকমিথুন এবং 
আমার পাদনহচরী যে হংসশাবক আছে, তাহার! যাহাতে বিপন্ন 
না হর, এরূপ তত্বাধধান করিও। বনমান্ুষী কখন. গৃহে বাস কয়ে 
না, অতএব তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিও। কোন তপস্বীকে 
ক্রীড়াপর্বত প্রদান করিও। আমার এই অঙ্গের ভূষণ গ্রহণ কর, 
ইহা কোন দ্বীন ব্রাঙ্গণকে সমর্পণ করিও। বীণ| ও অন্ত সামগ্রী 
যাহা তোমার কচি হয় আপনি রাখিও। আমি এক্ষণে বিদায় 
হইলাম, আইস, একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন ও কঠগ্রহণ করিয়। 
শরীর শীতল করি চন্দ্রকিরণে, চন্দনরসে, শীতল জলে, স্থুশীতল 
শিলাতলে, কমলিনীপত্রে, কুমুদ কুবলয় ও টৈবালের শয্যায় 
আমার গান্র দগ্ধ ও জর্জরিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রাণেশ্বরের ক 
গ্রহণ পূর্বক উজ্জবলিত চিতানলে শরীর নির্বাপিত করি। মদ- 
প্রেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতা ক ধারণ পূর্বক কহিলেন, 
প্রিয়সখি! তুমি আশারূপ মুগতৃষ্ণিকায় মোহিত হইয়। ক্ষণে ক্ষণে 
মরণীধিক যন্ত্রণা অন্থুভব করিয়া স্বখে জীবন ধারণ করিতেছ । এই 
অভাগিনীর আবার সে আশাও নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা, যেন জন্মান্তরে প্রিয়সধীর দেখা পাই। এই বলিয়! চন্দ্র 
গীড়ের চরণদ্বয় অষ্কে ধারণ করিলেন। স্পর্শমান্রে চক্দ্রাপীড়ের দেহ 
হইতে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ উদগত হইল। জ্যোতির উজ্জল আলোকে 
ক্ষণকাল সেই প্রদেশ কৌমুদীময় বোধ হইল। 

অনন্তর অস্তপীক্ষে এই বাণী বিনির্গত হইল, প্বংসে মহাশ্বেতে! 
আমার কথার আশ্বাসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ। 'অবশ্ত 
প্রিয়নমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও ন|। পু্রীকের 
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শরীর আমার তেজংম্পর্শে অবিনাশি ও অবিকৃত হইয়া মদীক়্ 
লোকে আছে। চন্দ্রীপীড়ের এই শরীরও মত্তেজোময় অবিনাশি। 
বিশেষতঃ কাদম্বরীর করম্পর্শ হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় নাই। 
,শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্ত হইয়াছে, যোগিশরীরের ন্যাক 
পুনর্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত 
ইহা এই স্থানেই থাকিল, অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না। 
যত দিন পুনর্জীবিত না! হয়, প্রযত্বে রক্ষণাবেক্ষণ করিও 1৮,৯৯৭ 

আকাশবাণী শ্রবণানন্তর সকলে বিনম্মিত ও চমতকৃত হইয়! চিত্রি- 
তের ন্যায় নিমেষশূন্ত লোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল । 
চন্্রাপীড়ের শরীরোদ্তুতজ্যোতিংস্পর্শে, পত্রলেখার মুচ্ছাপনয় ও 
চৈতন্তোদয় হইল। তখন সে উন্মন্তের স্তায় সহসা গাত্রোখান 
করিয়া, ইন্্রীম়ুধের নিকটে অতি বেগে গমন করিয়া কহিল, রাজ- 
কুমার প্রস্থান করিলেন, তোমার আর একাকী থাক। উচিত নয়। 
এই বলিয়া রক্ষকের হস্ত হইতে, বলপূর্বক বলগ! গ্রহণ করি! 
তাহার সহিত অচ্ছোদসরোবরে ঝম্প প্রদান করিল। ক্ষণ কালের 
মধ্যে জলে নিমগ্ন হইরা গেল। অনন্তর জটাধারী এক তাপসকুমার 
সহসা জলমধ্য হইতে সমুখিত হইলেন। তাহার মন্তকে শৈবাল 
লাগাতে ও গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে 
বোধ হুইল যেন, জলমানুষ। মহাশ্বেতা সেই তাপসকুমারকে 
পরিচিতপূর্বব ও দৃষ্টপূর্ব বোধ করিয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে 
লাগিলেন। তিনিও নিকটে আসিয়৷ মৃছ শ্বরে কহিলেন, গন্ধ 
রাজপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার? মহাশ্বেতা শোক, বিশ্ময় ও 
আনন্দের মধ্যবর্তিনী হইয়া, সসম্রমে গাত্রোথান করিয়া সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিলেন। গর্দগদ বচনে কহিলেন, ভগবন্‌ কপিঞ্জল! 
এই হতভাগিনীকে সেইরূপ বিষম সঙ্কটে রাখিয়া আপনি কোথায় 
গিয়াছিলেন? এত কাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয় সথাকে 
কোথাঁয় রাখিয়া! আসিতেছেন ? 

মহাশ্বেতা এই কথ! জিজ্ঞানা করিলে কাদন্বরী, কাঁদম্বরীর পরি- 
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জন ও চন্্রাপীড়ের সঙ্গিগণ সকলে, বিশ্ময়াপন্ন হুইয়। তাঁপসকুমা- 
রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তিনি প্রতিবচন প্রদান 
করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, গন্ধর্বরাজপুত্রি! অবহিত হইয়া! 
শ্রবণ কর। তুমি সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলে,, 
তোমাকে একাকিনী রাখিয়া, “রে ছুরাত্মন্! বন্ধুকে লইয়া! কোথাক্র 
যাইতেছিস্‌” এই কথা বলিতে বলিতে অপহরণকারী সেই পুরুষের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়া, 
শবর্গমার্গে উপস্থিত হইলেন। বৈমানিকেরা বিল্ময়োৎফুল্ল নয়নে 
দেখিতে লাগিল। দিব্যাঙ্গনারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আমি 
ক্রমাগত পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় মহোদয়নায়ী সভার মধ্যে চন্ত্রকাস্তমণিনির্ত্িত 
পর্য্যস্কে প্রিয় সখার শরীর সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন, কপিঞ্জল! 
আমি চন্দ্রমা, জগতের হিতের নিমিত্ত গগনমণ্ডলে উদ্দিত হইয়া 
স্বকার্ধ্য সম্পাদন করিতেছিলাম। তোমার এই শ্রিয় বয়ন্ত 
বিরহবেদনায় প্রাণত্যাগ করিবার সময় বিনাপরাঁধে আমাকে এই 
বলিয়া শাপ দিলেন, “রে ছুরাত্মন্! যেহেতু তুই কর দ্বার! সন্তা- 
পিত করিয়া! বল্লভাঁর প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত এই ব্যক্তির প্রাণ 
বিনাশ করিলি)' এই অপরাধে তোকে ভূতলে বারংবার জন্ম 
গ্রহণ করিতে হইবেক এবং আঁমার ন্যায় অন্ুরাগপরবশ হইয়| 
. প্রিয়বিয়োগে ছুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইবেক।” বিনা- 
পরাধে শাপ দেওয়াতে আমি ক্রোধান্ধ হইলাম, এবং বৈরনির্ধ্যাত- 
নের নিমিত্ত এই বলিয়৷ প্রতিশাপ প্রদ্ধান করিলামঃ “রে মৃঢ! 
তুই এবার যেরূপ যাতন! ভোগ করিলি, বারংবার তোকে এইরূপ 
যাতনা ভোগ করিতে হইবেক।” ক্রোধ শান্তি হইলে ধ্যান 
করিয়। দেখিলাম, আমার কিরণ হইতে অগপ্ধরাদ্িগের যে কুল 
উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরীনাম়ী গন্বর্কুমারী জন্ম গ্রহণ করেন; 
তাহার ছুহিতা মহাশ্বেতা এই মুনিকুমারকে পতি রূপে বরণ করি- 
য়ছে। তখন দাঁতিশয় অনুতাপ হইল। কিন্তু শাপ দিয়াছি 
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আর উপায়কি? এক্ষণে উভয়ের পাপে উভয়কেই মর্ত্যলোকে ছুই 
বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেক, সন্দেহ নাই। যাবৎ পাপেক 
্মবমান না হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃত দেহ এই স্থানে থাকিবেক। 
আমার স্ুধাময়্ করম্পর্শে ইহা বিক্কৃত হইবেক না। শাপাবসানে 
এই শরীরেই পুনর্বার প্রাণস্ার হইবেক, এই নিমিত্ত ইহা 
এখানে আনিয়াছি। মহাশ্বেতাকেও আশ্বাস প্রদান করিয়! 
আমিয়াছি। তুমি এখানে মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকটে গিয়া এই 
ঈদকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া তাহার সমক্ষে বর্ন কর। তিনি 
মহাপ্রভাব, অবশ্য কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন । 

চন্দ্রমার আদেশানুসারে আমি দেবমার্গ গিয়া! শ্বেতকেতুর 
নিকট যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি কোপনম্বভাব এক বিমান- 
চারীর উল্লজ্ঘন করাতে তিনি ভ্রকুটাভঙ্গী দ্বারা রোষ প্রকাশ 
পূর্বক আমার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। তাহার আকার 
দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোষানলে আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন! অনন্তর “ছুরাত্মন্! তুই মিথ্যা তপোবলে গর্বিত 
হইয়াছিন, তুরঙ্গমের ভ্তায় লম্ফ প্রদান পুর্ধক আমায় উল্লজ্বন 
করিলি। অতএব তুরঙ্গম হইয়া! ভূতলে জন্মগ্রহণ কর!” তর্জন 
গর্জন পূর্বক এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি বাম্পা- 
কুল নয়নে কৃতাগ্জলিপুটে নানা অন্থুনয় করিয়া কহিলাম, ভগবন্! 
বয়স্তের বিরহ শোকে অন্ধ হইয়া এই ছু্র্মা করিয়াছি, অবজ্ঞ! প্রযুক্ত 
করি নাই। এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থন। করিতেছি। প্রসন্ন হইয়া, শাঁপ 
সংহার করুন। তিনি কহিলেন, আমার শাপ অন্থ। হইবার 
নহে। তুমি ভূতলে তুরঙ্গম রূপে অবতীর্ণ হুইয়া যাহার বাহন 
হইবে," তাহার মরণান্তে স্নান করিয়া আপনার স্বব্প প্রাপ্ত হইবে। . 
আমি বিনয় পূর্বক পুনর্বার কহিলাম, ভগবন্‌্! শাপদোষে চন্দ্রম 
মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি যেন তাহারই বাহন 
হই। ,ছিনি ধ্যান প্রভাবে সমুদ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, “ষ্ঠ, 
উজস্বিনী নগরে তারাগীড় রানা অপত্যপ্রাপ্তির আশয়ে ধর্দ 
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কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। চন্দ্রমা তীহারই অপত্য হইয়]: 
ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তোমার প্রিয় বয়স্য পুগুরীক খধষিও 
রাজমন্ত্রী গুকনাসের ওরদে জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমিও রাজকুমার 
রূপে অবতীর্ণ চন্দ্রের বাহন হইবে ।” তাহার কথার অবসানে আমি 
সমুদ্রের প্রবাছে নিপতিত হইলাম ও তুরঙ্গরূপ ধারণ করিয়। 
তীরে উঠিলাম । তুরঙ্গম হইলাম বটে, কিন্ত আমার জন্মান্তরীণ 
স্কার বিনষ্ট হইল না। আমিই চন্দ্রাপীড়কে কিন্নরমিথুনের 
অনুগামী করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিলাম। চন্ত্রাপীড় চন্দ্রের 
অবতার। যিনি জন্মান্তরীণ অন্ুরাগের পরতন্ত্ব হইয়া তোমার 
প্রণয়াভিলাষে এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন ও তোমার শাপে 
বিনষ্ট হইয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় বয়স্ত পুগুরীকের অবতার। 
মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের কথ! শুনিয়া, হা দেব! জন্মান্তরেও তুমি 
আমার প্রাণয়ান্থরাগ বিস্াত হইতে পার নাই। আমারই অন্বেষণ 
করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলে ; আমি নৃশংস! 
রাক্ষপী বারংবার তোমার বিনাশের হেতৃভৃত হইলাম। দগ্ধবিধি 
আমাকে আপন প্রয়োজন সম্পাদনের সাধন করিবে বলিয়াই কি 
এত দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান পূর্ধক আমার নির্মাণ করিয়াছিল! 
কপিঞ্জল গ্রবোধবাক্যে কহিলেন, গন্ধব্বরাজপুজি! শাপদোষে সেই 
সেই ঘটনা হইয়াছে, তোমার দোষ কি? এক্ষণে যাহাতে পরিণামে 
শ্রেয়; হয়, তাহার চেষ্ট) পাও। যে ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা- 
তেই একান্ত অন্ুরক্ত হও । তপন্তার অনাধ্য কিছুই নাই। পার্বতী 
যেরূপ তপস্তার প্রভাবে পশুপতির প্রণয়িনী হইয়াছেন, তুমিও 
সেইরূপ পুগুরীকের সহধর্মিণী হইবে, সন্দেহ করিও না। কপি- 
ঞলের সাস্তবনাবাক্যে মহাশ্বেতা ক্ষান্ত হইলেন। কাঁদশ্বরী বিষ 
বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌্! পত্রলেখাও ইন্দ্রাযুধের সহিত 
জণপ্রবেশ করিয়াছিল। শাপগ্রন্ত ইন্্রাযুধরূপ পরিত্যাগ করিয়! 
আপনি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পত্রলেখা কোথায় , গেল, 
শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্নিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন। 
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কপিঞ্রল কহিলেন, হগলপ্রবেশানস্তর যে যে ঘটন! হইয়াছে তাহা 
আমি অবগত নহি। চন্দ্রের অবতার চন্দ্রাপীড় ও পুণগুরীকের 
আবতার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্রলেখা 
কোথা গিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত কালব্রয়দরশী দগবান্‌ শ্বেত- 
কেতুর নিকট গমন করি। এই বলিয়া কপিগ্রল গগনমার্গে 
উঠিলেন। » 

তিনি প্রস্থান করিলে রাঁজপরিজনের! বিস্ময়ে শোক সন্তাপ বিস্বৃত 
ইইল। চন্দ্রাগীড়ের ও বৈশম্পায়নের পুনরুজ্জীবন পর্য্যন্ত এই স্থানে 
থাকিতে হইবেক স্থির করিয়া বাঁসস্থান নিরূপণ করিল ও তথায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। কাদস্বরী মহাশ্বেতাকে কহিলেন, 'প্রিয়- 
সথি! বিধাতা এই হতভাগিনীদ্িগকে ছুঃখের সমান অংশভাগিনী 
করিয়া পরস্পর দৃঢ়তর সধখ্যবন্ধন করিয়া দিলেন। আজি তোমাকে 
প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না। ফলতঃ 
এত দিনের পর আজি আমি তোমার যথার্থ প্রিয়সখী হইলাম। 
এক্ষণে কর্তব্য কি উপদেশ দাও। কি করিলে শ্রেয়ঃ হইবে কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না । মহাশ্বেতা উত্তর কাঁরলেন, প্রিয়সখি ! 
কি উপদেশ দিন! আশাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। 
আশা লোকদ্বিগকে যে পথে লইয়া যায়, লোকেরা সেই পথে যায়। 
আমি কেবল কথামাত্রের আশ্বাসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি নাই। 
তুমি ত কপিঞ্জলের মুখে সমুদায় বৃদ্ধান্ত বিশেষ রূপে অবগত 
হইলে । যাবৎ চন্দ্রাপীড়ের শরীর অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার 
রক্ষণাবেক্ষণ কর। গুভ ফল প্রাপ্তির আশয়ে লোকে অপ্রত্যক্ষ 
দেবতার কাঠময়, মুগ্যয়, প্রস্তরময় প্রতিমাও পৃজ। করিয়া থাকে! 
তুমি ত প্রত্যক্ষ দেবতা চন্দ্রমার সাক্ষাৎ মুত্তি লাভ করিয়াছ। 
তোমার ভাগ্যের পরিসীমা! নাই এক্ষণে যত পূর্বক রক্ষা ও 
তক্তিভাবে পরিচর্যা কর। 

মদ্রলেখা ও তরলিকাঁ ধরাধরি করিয়া শীত, বাত, আতপ ও 
রুটির জল না| জাগে এমন স্থানে, এক শিলার উপরে চন্্রাপীড়ের 
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মৃত দেহ আনিয়! রাঁথিল। যিনি * নানা বেশত্ষায় ভূষিত হইব 
হর্ষোংফুন্ল লোচনে প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া- 
ছিলেন, তাহাকে এক্ষণে দীন বেশে ও ছুঃখিত চিত্তে তপস্থিনীর 
আকার অঙ্ীকার করিতে হইল! পুরিকসিত কুনুম, সুগন্ধি চন্দন, 
স্থরভি ধৃপ, যাহা উপভোগের প্রধান সামগ্রী ছিল, তাহা এক্ষণে 
দেবার্চনায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে নির্ঝরবারি দর্পণ, গিবিগুহা 
গৃহ, লতা সী, বৃক্ষগণ রক্ষক, তরুশীথা চন্ত্রাতপ ও কেকাঁরব ত্বী 
বঙ্কার হইল। দুর হইতে আগমন করাতে ও সহদ! সেই দুঃসহ 
শোকাঁনলে পতিত হওয়াতে কাদস্বরীর ক শুষ্ক হইয়াছিল : 
তগাপি পান ভোজন কিছুই করিলেন না। সরোবরে স্নান করিয়া 
পবিত্র ছুকৃল পরিধান করিলেন এবং প্রিয়তমের গাদদ্য় অঙ্কে 
ধারণ করিয়া দিবস অতিবাহিত করিলেন। রজনী সমাগত হইল। 
একে বর্ষাকাল, তাহাতে অন্ধকারাবৃত রজনী। চতর্দিকে মেঘ, 
মৃষলধারে বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে বজ্র নির্ঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিছ্যুতের 
ছুঃসহ আলোক । খদ্যোতমাঁলা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুমণ্ডলীকে আবৃত 
করিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিল। গিরিনির্বরের পতনশব, ভেকের 
কোলাহল ও ময়ূরের কেকারবে বন আকুল হইল। কিছুই দেখা 
যায় না। কিছুই কর্ণগোচর হয় না। কি ভয়ানক সময়! এ সময়ে 
জনপদবাসী সাহসী পুরুষের মনেও ভয়সঞ্চার হয়; কিন্তু কাদস্বরী 
সেই অরণ্যে প্রিয়তমের মৃতদেহ দন্ধুখে রাখিয়া সেই তয়স্করী বর্ষা 
বিভাবরী ধাগিত করিলেন ।/ 

প্রভাতে অরুণ উদ্দিত হইলে প্রিয়তমের শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন, অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র বিশ্রী হয় নাই॥ বরং অধিক 
উজ্জল বোধ হইতেছে। তখন আহলাদিত চিত্তে মদলেখাকে কহি- 
লেন, মদলেখে ! দেখ, দেখ! প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সজীব 
বোধ হইতেছে। মদলেখা নিমেষশূন্ত নয়নে অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ 
করিয়া কহিল, ভর্তুদারিকে ! জীবনবিরহে এই দেহ কেবল' 'চেষ্টা- 
ৃন্তঃ নতুব সেই রূপ, সেই লাবণা, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় 
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কপিগ্রল যে শাঁপবিবরণ বর্ণন করিয়া গেলেন এবং আকাঁশবাণী 
দ্বারা যাহ! ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য, সংশয় নাই। কাদন্বরী 
আনন্দিত মনে মহাশ্বেতাকে, তদনভ্তর চন্দ্রাগীড়ের সঙ্গিগণকে সেই 
শরীর দেখাইলেন। সঙ্গিগণ বিম্ময়বিকমিত নয়নে যুবরাজের 
শরীরশোভ। দেখিতে লাগিল 1/ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেবি! মুত 
দেহ অবিকৃত থাকে, ইহা আমরা কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি 
নাই। ইহা অতি আশ্র্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার 
গ্রভাববলে ও তগন্তার ফলে যুবরাজ পুনর্থীবিত হইলে সকলে 
চরিতার্থ হই। পর দিনও সেইরূপ উজ্জল শরীরসৌষ্ঠব * দেখিয়। 
আকাশবাণীর কোন অংশে আর সংশয় রহিল না। তখন কাদস্বরী 
কহিলেন, মদলেখে! আশার শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি 
করিতে হইবেক। অতএব তুমি বাটা যাঁও ও এই বিশ্য়াবহ ব্যাপার 
পিতা মাতার কর্ণগোচর কর। তাহারা যাহাতে বিরূপ না ভাবেন, 
দুঃখিত না হন এবং এখাঁনে না আইসেন, এরূপ করিও। এখানে 
আসিলে তীহাদ্দিগকে দেখিয়। শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব 
না। সেই বিষম সময়ে অমঙ্গলভয়ে আমার নেত্র্গল হইতে অশ্রু- 
জল বহির্গত তয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের পুনঃ প্রাপ্তিবিষয়ে 
নিঃসন্দিগ্চচিত্ত হইয়াও কেন বৃথা! রোদন দ্বারা প্রিয়তমের অম্ঙগল 
ঘটাইব? এই বলিয়া মদলেখাকে বিদায় করিলেন।,_ . 
মদলেখা গন্ধব্বনগর হইতে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, র্তৃদারিকে ! 
তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে । মহারাজ ও মহিষী আদ্যোপান্ত 
সমু্দায় শ্রবণ করিয়া সন্পেহে কহিলেন, “বংদে কাদস্বরি! চন্দ্র 
সমীপবর্তিনী রোহিণীর হ্যায় তোমাকে জামাতার পার্খববর্তিনী 
দেখিব ইহা মনে প্রত্যাশা ছিল ন1। শ্বাভিলবিত ভর্ভাকে স্বয়ং 
বরণ করিয়াছ, তিনি আবার চন্ত্রমার অবতার শুনিয়া! সাতিশয় 
আনন্দিত হইলাঁম। শাপাঁবসাঁনে জামাতা জীবিত হইলে, তাহার 
সহটারিণী তোমাকে দেখিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। 
এক্ষণে আকাশবাণীর অনুসারে ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান কর। যাহাতে 
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পরিণামে প্রেয়ঃ হয় তাহার উপায় দেখ।” মদলেখার মুখে পিতা 
মাতার স্সেহ মংবলিত মধুব বাক্য শুনিয়া! কাঁদস্বরীর উদ্বেগ দুর হইল। 

ক্রমে বর্ষাকাল গত ও শরংকাঁল আগত হইল। মেঘের অপ- 
গমে দ্বিত্মগুল যেন প্রসারিত হইল। মার্ডও প্রচণ্ড কিরণদ্বারা পঙ্কময় 
গথ শুদ্ধ করিয়া দিলেন। নদ, নদী, সরোবর ও পুষ্করিণীর কলুষিত 
নলিল নির্মল হইল। মরালকুল নদীর সিকতাময় পুপিনে ন্মুমধুব 
কলরব করিয়া কেলি করিতে লাগিল। গ্রামসীমায় পিঙ্গল কলমমঞ্জরী 
ফলভরে অবনত হইল। শুকসারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ ধান্তগীয মুখে 
করিয়। (শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনের উপরিভাগে অপূর্ব শোভা! বিস্তার 
করিল। কাশকুম্বম বিকসিত হইল 1/ইন্দীবর, কহলার শেফাঁলিক! 
প্রভৃতি নানা কুম্থমের গন্ধযুক্ত বিশদবারিশকরসম্পৃক্ত সমীরণ 
অন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়! জীবগণের মনে আহ্লাদ জন্বিয়া দিল। 
সকল অপেক্ষা শশধরের প্রভা ও কমলবনের শোভ1 উজ্জল হইল । 
এই কাল কি রমণীয়! লোকের এগতায়াতের কোন ক্েশ থাকে না। 
যে দিকে নেত্রপাত করা এ্রী্্ণে ধান্যমপ্ররীর শোভা নয়ন ও মনকে 
পরিতৃপ্ত করে। জল দেখিলে আহ্লাদ জন্মে! চন্দ্রোদয়ে রজনীব 
সাতিশয় শোভা হয়। নভোমণ্ডল সর্বদ! নির্মল থাকে। ভীষণ 
বর্ষাকীলের অপগমে শরৎকালের মনোহর শোভা দেখিয়া! কাদম্বরীর 
ভুখেতারাক্রাস্ত চিত্বও অনেক সুস্থ হইল। 

একদা মেঘনাদ আসিয়া! কহিল, দেবি! যুবরাজের বিলম্ব হও- 
য়াতে মহারাজ, মহিষী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক দূত 
পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহাদিগকে সমুদায় বৃত্াত্ত শ্রবণ করাইয়। 
বাটা যাইতে অনুরোধ করাতে কহিল, আমরা এক বার যুবরাজের 
অবিকৃত আকৃতি দেখিতে অভিলাষ করি। / এতদূর আসিয়া যদি 
তদবস্থাপনন তাঁহাকে দেখিয়া না যাই, মহারাজ কি বলিবেন, মহি- 
বীকে কি বলিয়া বুঝাইব? এক্ষণে যাহা কর্তব্য করুন। উপস্থিত 
বন্তান্ত শ্রনণ করিলে শ্বগ্তরকুলে শোক তাপের পরিসীমা থাক্রিবে 
না। এই চিন্তা করিয়া কাদদ্ববী অত্যন্ত বিষণ হইলেন। বাম্পাঁপকু 
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লোচনে গদগ্দ বচনে কহিলেন, হা, তাহারা অযুক্ত কথা কহে 
নাই। যে অভভূত, অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত, ইহা স্বচক্ষে 
দেখিলেও প্রত্যয় হয় ন!। না দেখিয়। মহারাজের নিকটে গিয়। 
তাহারা কি বলিবে? কি বলিয়াই বা মহিষীকে বুঝাইবে? ধাহাকে 
ক্ষণমাত্র অবলোকন করিলে আর বিস্বত হইতে পারা যায় নাঃ 
ভৃত্যেরা তাহার চিরকালীন ন্নেহ কি রূপে বিস্বৃত হইবে? শীত 
তাহাদিগকে আনয়ন কর। যুবরাজের অবিকৃত শরীরশোভ। 
দেখিয়া তাহাদিগের আগমনশ্রম সফল হউক। অন্তর দূতগণ 
আশ্রমে প্রবেশিয়া কারঘ্বরীকে প্রণাম করিল। সজল নয়নে রাজ- 
কুমারের অঙ্গসৌষ্ঠৰ দেখিতে লাঁগিল। কাদন্বরী কহিলেন, তোমরা! 
শ্নেহন্থীলভ শোকাঁবেগ পরিত্যাগ কর। নিরবধি ছুঃখকেই ছুঃখ 
বলিয়া গণনা করা উচিত) কিন্তু ইহ| সেরূপ নয়, ইহাতে পরি- 
থামে মঙ্গলের প্রত্যাশ। আছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপারে শোকের 
অবসর নাই। এরূপ ঘটনা কেহ কথন দেখে নাই, শ্রবণও করে 
নাই। প্রাণবাধু প্রয়াণ করিলে শরীর অবিকৃত থাকে ইহা আশ্চর্ষ্যের 
বিষয়। এক্ষণে তোমরা প্রতিগমন কর। এবং উৎকষ্ঠিতচেতা 
মহারাজকে এইমান্্র বলিও যে, আমরা অচ্ছোদসরোবরে যুবরাঁজকে 
দেখিয়া আমিতেছি। উপস্থিত ঘটনা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন 
নাই। প্রকাশ করিলে মহারাজের কখন বিশ্বাস হইবে ন1, 
প্রত্যুত শোকে তীহার প্রাণ বিগমের সম্ভাবনা ।. “ 

দুতেরা কহিল, দেবি! হয় আমর1 ন] যাই, অথবা গিয়া ন। 
বলি, ইহা! হইলে এই ব্যাপার অপ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্ত 
ছুই অসস্ভব। বৈশম্পায়নের অন্বেষণ করিতে আসিয়া যুবরাজের 
বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে 
পাঠাইয়াছেন। আমরা না যাইলে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্তা- 
বনা। গিয়া ভনয়বধর্তাশ্রবণলালস মহারাজ, মহ্ষী ৪ শুকনাসের' 
উত্রঠিত বদন অবলোকন করিলে নির্বিকার চিন্তে স্থির হইয়! 
থাকিতে পারিব, ইহাঁও অসম্ভব। কাদস্বরী কহিলেন, ই! অলীক 
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কথায় প্রতুকে প্রতারণা করাও পরিচিত ব্যক্তির উচিত নয়, তাহ! 
বুঝিরাছি। কিন্তু গুকজনের মনঃপীড়া পরিহারের আশয়ে 
এরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক মেঘনাদ! দূতদ্দিগের লমভি- 
ব্যাহারে এরূপ একটী বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়। দেও, যে সমুদায় 
ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে সমুদায় বিবরণ 
বলিতে পারিবে । মেঘনাদ কহিল, দেবি! আমর! প্রতিজ্ঞ করি- 
য্াছি, যত দিন যুবরাজ পুনজ্জীবিত না হুইবেন তাবৎ বন্তবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিব; কদাচ পরিত্যাগ করিয়া যাইব 
না। দেই ভূত্যেই ভৃত্য, যে সম্পৎকালের স্ায় বিপৎকালেও 
প্রভুর পহবাসী হয়। কিন্তু আপনার আজ্ঞ। প্রতিপালন করাও 
আমাদিগের কর্তব্য কর্ম। এই বলিয়া ত্বরিতকনামা এক বিশ্বস্ত 
সেবককে ডাকাইয়া দূতগণের লমভিব্যাহারে রাজধানী পাঠাইয়! 
দিল। 

এ দ্রিকে মহিষী বহুদ্িবস চন্ত্রাগীড়ের সংবাদ না পাইয়| 
অতিশয় উদ্দিগ্র ছিলেন। একদা! উপযাচিতক করিতে দেবমন্দিরে 
সমাগত হইয়াছেন এমন সময়ে, পরিজনের। আসিয়! কহিল, দেবি! 
দেবতার বুঝি এতদিনে প্রসন্ন হইলেন ; যুবরাজের সংবাদ আসি- 
য়াছে। পরিজনের মুখে এই কথা শুনিয়া মহিধীর নয়ন আনন্দ- 
বাম্পে পরিপ্লুত হইল। শাবকভষ্ট হরিণীর স্তায় চতুর্দিকে চঞ্চল 
চক্ষু নিক্ষেপ করিরা গদগদ্দ বচনে কহিলেন, কই কে আসিয়াছে? 
এরূপ শুভ সংবাদ কে গুনাইল? বৎস চন্দ্রাগীড় ত কুশলে 
আছেন? মনের ওৎন্ুক্য প্রযুক্ত এই কথা বারংবার বলিতে বলিতে 
স্বয়ং বার্তাবহদিগের নিকটবপ্তিনী হইলেন। সজল নয়নে কহি- 
লেন, বৎস! শীপ্র চন্দ্রীগীড়ের কুশল সংবাদ বল। আমার অস্তঃ- 
করণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। চন্ত্রাপীড়কে তোমরা কোথায় 
দেখিলে? তিনি কেমন আছেন শীত্র বল। তাহারা মহিষীর 
কাতরতা। দেখিয়া অত্যন্ত শোকাঁকুল হইল এবং প্রণামব্যগদেশে 
নেত্রজল মোচন করিয়া কহিল, আমরা আচ্ছোদসরোবরতীরে 
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যুবরাজকে দেখিয়াছি। অগ্তান্ত সংবাদ এই ত্বরিতক নিবেদন 
করিতেছে, শ্রবণ করুন । 
*. মহিষী তাহাঁদিগের বিষ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সম্ভাবন! 
,করিতেছিলেন, তাহাতে আবার) ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিবে- 
দন করিতেছে, এই কথা শুনিয়। বিষণ হইয়া ভূতলে পড়িলেন। 
শিরে করাঘাত পূর্বক হা হতাশ্সি বলিয়া! বিলাপ করিয়া কহিলেন, 
ত্বরিতক আর কি বলিবে? তোঁনাদিগের বিষপ্র বদন, কাতর 
বচন ও হর্ষশূন্ত আগমনেই সকল ব্যক্ত হইয়াছে। হা বৎস! 
জগদেকচন্ত্র! চন্ত্রানন ! তোমার কি ঘটির়াছে? কেন তুমি বাট 
আসিলে না? শীপ্র আসিব বলিয়। গেলে কই তোমার সে কথা 
কোথায় রহিল? কখন আমার নিকট মিথ্যা বল নাই এবারে 
কেন প্রতারণা করিলে? তোমার যাত্রার সময় আমার অন্তঃকরণে 
শঙ্ক। হইয়াছিল, বুঝি সেই শঙ্কা সত্য হইল। তোমার সেই প্রফুল্ল 
মুখ আর দেখিতে পাইৰ না! তুমিকি এক বারে পরিত্যাগ করিয়! 
গিয়াছ? বদ এক বার আনিয়া আমার অঙ্কের ভূষণ হও এবং 
মধুর স্বরে মা বলিয়া ডাকিয়া কর্ণকৃহছরে অমৃত বর্ষণ কর। এই 
হতভাগিনীকে মা বলিয়া সম্বোধন করে, এমন আর নাই। 
তুমি কথন আমার কথা উল্লজ্বন কর নাই, এক্ষণে আমার কথ! শুনিতেছ 
না কেন?কি জন্ত উত্তর দিতেছ না? তুমি এমন বিবেচনা করিও 
না যে, বিলামবতী চন্দ্রাপীড়ের অস্তগমনেও জীবন ধারণ করিবে। 
ত্বরিতকের সুখে তোমার সংবাদ শুনিতে ভর হইতেছে। উহা! 
যেন শুনিতে ন। হয়। এই বলিক্না মহিষী মোহ প্রাপ্ত হইলেন। 
বিলাসবতী দেবমন্দিপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়। আছেন, 
শুনিয়া মহারাঁজ অতিশয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইলেন। শুকনাসের 
সহিত তথায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, কেহ কদলীদল দ্বারা বীজন, 
কেহ জলসেচন, কেহ বা শীতন পাণিতল দ্বারা মহিষীর গাত্রস্পর্শ 
করিতেছে । ক্রমে মহিষীর টৈতন্যোদ্রয় হইল এবং মুক্ক কে হা। 
হতান্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রানা প্রবোধবাক্যে 
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কহিলেন, দেবি! যর্দি চন্দ্রাপীড়ের অত্যহিত ঘটিয়া থাঁকে, রোদন 
দ্বারা তাহার কি প্রতিকার হইবে? বিশেষতঃ সমুদায় বৃত্তান্ত 
শ্রধধ করা হয় নাই। অগ্রে বিশেষ রূপে সমুদায় শ্রবণ করা' 
যাউক, পরে যাহ! কর্তব্য, করা যাইবেক। এই বলিয়া ত্বরিতককে, 
ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, ত্বরিতক! চন্ত্রাপীড় কোথায় কিরূপ 
আছেন? বাটা আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, আমিলেন 
না কেন? কি উত্তর দিয়াছেন? ত্বরিতক, যুবরাজের বাটা হইতে 
গমন অবধি হৃদয়বিদারণ পর্যানস্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজা 
আর প্নিতে ন1 পারিয়! আর্তম্বরে বারণ করিয়! কহিলেন, ক্ষান্ত 
হও ক্ষান্ত হও! আর বলিতে হইবে না। যাহা শুনিবার শুনি- 
লাম। হা বৎস ! হদযবিদারণের ক্লেশি তুমিই অনুভব করিলে? 
বন্ধুর প্রতি যেরূপ প্রণথ্ন প্রকাশ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত 
পথে দণ্ডায়মান হইয়। পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র হইলে। স্নেহ প্রকা- 
শের নবীন .পথ উদ্ভাবিত করিলে। তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ । 
আমরা পাপিষ্ঠ, নির্দয়, নরাধম। যেন কৌতুকাবহ উপন্যাসের 
তায় এই দুর্বিষহ দারুণ বৃত্তান্ত অবলীলাকমে শুনিলাম, কই কিছুই 
হইল না। অরে ভীরু প্রাণ! ব্যাকুল হইতেছিস্‌ কেন ? যদ্দি স্বয়ং 
বহির্গত না হইস্‌ এবার বলপূর্ধধক তোকে বহিগ্গত করিব। দেবি! 
প্রস্তত হও, এ সময় কালক্ষেপের সময় নয়। চন্দ্রাগীড় একাকী 
যাইতেছেন, শীঘ্র তাহার সঙ্গী হইতে হইবে। আর বিলম্ব কর! 
বিধেয় নয়। আঃ হতভাগ্য শুকনাম! এখনও বিলম্ব করিতেছ? 
প্রাণপরিত্যাগের এরূপ সময় আর কবে পাইবে? এই বেল! চিতা 
প্রস্তুত কর। প্রজ্বলিত অনলশিখা আলিঙ্গন করিয়া তাপিত অঙ্গ 
শীতল করা যাউক। ত্বরিতক সভয়ে বিনীত বচনে নিবেদন করিল, 
মহারাজ! আঁপনি যেরূপ সম্ভাবনা ও শঙ্কা করিতেছেন সেরূপ 
নয়। যুলরাজের শরীর 'প্রাণবিধুক্ত হইয়াছে; কিন্তু অনির্ধচনীয় 
ঘটনাবশতঃ অবিকৃত আছে। এই বলিয়া আকাশবানীর 'খুদায় 
বিবরণ, ইন্ত্রামুধের কপিঞলরূপ ধারণ ও শাপবৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন 
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করিল। উহ! শ্রবণ করিয়া রাজার শোক বিল্ময়রদে পরিণত 
হইল। তখন বিশ্মিত নয়নে শুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 

*. স্বয়ং শোকার্ণবে নিমগ্র হইর়াও শুকনাস ধৈর্ধ্যাবলঙ্বনপর্র্বক 
সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কহিলেন, 
মহারাজ! বিচিত্র এই সংসারে প্রন্কতির পরিণাম, জগদীশ্বরের 
ইচ্ছা, শুভাশুত কর্মের পরিপাক অথবা স্বভাঁববশতঃ নানাপ্রকার 
কার্যের উৎপত্তি হয় ও নানাবিধ ঘটনা! উপস্থিত হইয়া থাকে। 
' শান্্কারের! এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা যুক্তি ও 
তর্কণক্তিতে আপাততঃ অলীক" রূপে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু, বস্তৃতঃ 
তাহা মিথ্যা নহে। তুজঙ্গদষ্ট ও বিষবেগে অভিভূত ব্যক্তি মনত 
প্রভাবে জাগরিত ও বিষমুক্ত হয। যোগপ্রভাবে যোগীরা সকল 
ভূমগ্ুল করতলম্থিত বস্তর স্তায় দেখিতে পান। ধ্যানপ্রভাবে লোক 
অনেক কাল ভীবিত থাকে। ইহার প্রমাণ আগম, রামায়ণ মহা- 
ভারত প্রভৃতি সমুদায় পুরাণে অনেকপ্রকাঁর শাপবৃত্বাত্তও বর্ণিত 
আছে। নহুষ রাজর্ষি অগন্তয খধির শাপে অজগর হইয়াছিলেন। 
বণিষ্ঠমুনির পুত্রের শাপে লৌদাদ রাক্ষদ হয়েন। শুক্রাচার্ধ্যের 
শাপে যযাতির যৌবনাবস্থায় জরা উপস্থিত হয়। পিতৃশাপে 
ত্রিণঙ্কু চণ্ডালকুলে জন্মপরিগ্রঠ করেন। অধিক কি; জন্মমরণ- 
রহিত ভগবাঁন্‌ নাঁবায়ণও কখন জমদগ্ির আয্মজ, কখন বা রঘু- 
বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কখন বা মানবের ওরসে জন্মপরি- 
গ্রহ করিয়া লীল। প্রচার করিয়া থাঁকেন। অতএব মন্ুষ্যলোকে 
দেবতাদ্দিগের উৎপত্তি অলীক বা অসন্তব নয়। আপনি পূর্বকালীন 
নৃূপগণ অপেক্ষা কোন অংশে নান নহেন। চন্ত্রমাও চক্রপাণি 
অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান নহেন। তিনি শাপদোষে মহারাজের 
ওরসে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ 
্বপ্নবৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়! দেখিলে আর কিছুই সন্দেহে থাকে 
না), গ্মহিষীর গর্ভে পূর্ণ শশধর প্রবেশ করিতেছে আপনি স্বপ্নে 
(দখিয়াছিলেন। আমিও স্বপ্নে পুণ্তরীক 'দথিয়াছিলাম। অমৃত" 


১৩২ কাদঘ্বরী। 


দ্রীধিতির অমৃতের প্রভাব ভিন্ন বিনষ্ট দেহের অধিকার কিরপে 
সম্ভবে ?. এক্ষণে ধৈর্য অবলম্বন করুন। শাপও পরিণামে আমা 
দিগের বর হইবে। আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। শাপা+ 
বসানে  বধূসমেত চন্দ্রাপীড়রূপধারী ভগবান চন্দ্রমার যুখচন্ 
অবলোকন করিয়া! জীবন সার্থক হইবে । এ সময় অভ্যুদয়ের সময় 
শোকতাপের সময় নয় এক্ষণে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করুন, শীন্র 
শ্রেয়; হইবে। কর্মের অসাধ্য কিছই নাই। 

শুকনান এত বুঝাইলেন, কিন্তু রাজার শোকাচ্ছন্ন মনে প্রবো- 
ধের উদ্দয় হইল না। তিনি কহিলেন, শুঝনাঁস। তুমি যাঁা বলিলে 
যুক্তি সিদ্ধ বটে, আঁমার মন প্রবোধ 'মাঁনিতেছে না। আমিই যখন 
ধৈর্য অবলম্বন কবিতে সমর্থ নহি, মহিষী স্ত্রীলোক হইয়া কি রূপে 
শোকাবেগ পরিত্যাগ করিবেন। চল, আমরা তথায় যাই, স্বচক্ষে 
চন্্রাগীড়ের অবিরুত অঙ্গশোভা অবলোকন করি। তাহা হইলে, 
শোকের কিছু শৈথিল্য হইতে পারে। মহিষী কহিলেন, তবে আঁর 
বিলম্ব করা নয়। শীঘ্র যাইবার উদ্দ্যোগ করা যাউক। এমন সময়ে 
এক জন বৃদ্ধ আসির| কহিল, দেবি! ' চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের 
নিকট হইতে জোক ম্ানিয়াছে, সংবাদ কি জানিবার নিমিত্ত 
মনোরমা এই মন্দিরে পশ্চান্ভাগে দণ্ডায়মান আছেন । মনোঁরমার 
আগমনবার্থী শ্রবণ করিয়া নরপতি অতিশয় শোকাকুল হইলেন । 
বাম্পাকুল নয়নে কহিলেন, দেবি! তুমি স্বয্ং গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত 
তাহার কর্ণগোচর কর এবং প্রবোঁধবাক্যে বুঝাইয়া কহ যে, তিনি 
আমাদিগের সমভিব্যাহারে তথায় যাইবেন। গমনের সমুদায় 
আয়োজন হইল। রাজা, মহিষী, মন্ত্রী মন্ত্রী, সকলে 
চলিলেন। নগরবাসী লোকেরা কেহ বা নরপতির . প্রতি অনুরাগ- 
বশতঃ কেহ বা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি স্সেহযুক্ত, কেহ বাঁ আশ্চর্য্য 
দেখিবার নিমিত্ত সুসত্জী হইয়| অনুগমন করিতে প্রস্তত হইল। 
রাজা তাহাদিগকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। 'কেবল 
পরিচারকেরা মক্গে চলিল। 
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কিয়ৎদিন পরে অচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। 
তথা হইতে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার নিকট অগ্রে সংবাদ পাঠাইয়! 
পরে আপনারা আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গুরুজনের আগমনে 
,লজ্জিত হইয়া মহাশ্বেতা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। কাদ- 
স্ববী শোকে বিহ্বল হইয়। মৃচ্ছাপন্ন হইলেন। নব কিসলয়ের 
স্তায় কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও পূর্বে যাহার নিদ্রা হইত না, 
তিনি এক্ষণে এক প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া মহানিদ্ৰায় 
' অভিভূত হুইয়াছেন দেখিয়া, মহিষীর শোকের আর পরিসীমা রহিল 
না। বারংবার আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ও মন্তক আদ্রাণ করিয়া, হ 
হতান্মি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।” রাজ! 
বারণ করিয়া কহিলেন, দেবি! জন্মান্তরীণ পুণাফলে চন্ত্রাপীড়কে 
পুন্রবূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে) কিন্তু ইনি দেবমুর্তি। এ সময়ে 
স্পর্শ করা উচিত নয়। পুত্র কলত্রাদির বিরহই যাঁতনাবহ। 
আমরা স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের আনন্দজনক মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, 
আর ছুঃখ অস্তাপ কি? হার প্রভাবে বৎস পুনর্জীবিত হইবেন, 
যাহার প্রভাবে পরিণামে শ্রেয়ঃ হইবে এক্ষণে একমাত্র অবল- 
স্বন, তোমার বধূ সেই গন্ধর্বরাজপুল্রী শোকে জ্ঞানশূন্তা হইয়াছেন 
দেখিতেছ না? যাহাতে ইহার চৈতন্তোদয় হয় তাহার চেষ্টা 
পাও! কই! বধূ কোথায়? বলিয়। রাণী সসম্তরমে কাদম্বরীর 
নিকটে গেলেন এবং ধরিয়! তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বধূর 
মুখশশী মহিষী যত বার দেখেন ততই নয়নযুগল হইতে অশ্রজল 
নির্গত হয়। তখন বিলাপ করিয়া কহিলেন, আহ1! মনে করিয়! 
ছিলাম চন্দ্রাগীড়ের বিবাহ দিয় পুভ্রবধূ লইয়া পরম সুখে কাল- 
ক্ষেপ করিব, কিন্তু জগদীশ্বরের কি বিডভম্বনা, পরমগ্রীতিপাত্র সেই 
বধূর বৈধব্যদশা ও তপস্বিবেশ দেখিতে হইল। হায়! যাহাকে 
রার্জভবনের অধিকারিণী করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে বনবাসিনী 
ও নিতান্ত ছুঃখিনী দেখিতে হইল। এই বলিয়া বারংবার বধূর 
মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীর অশ্র্জল ও গাণিতল স্পর্শে 
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কারন্বরীর ঠৈতন্তোদয় হইল। তখন নয়ন উদ্মীগন পূর্বক লজ্জায় 
অবনতমুখী হইয়া একে একে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন । 
বৈধবাদশা শীপ্ব দূর হউক বলিয়া সকলে আশীর্বাদ করিলেন।, 
রাজা মদপেখাকে ডাকিয়া কহিলেন, বসে! তুমি বধৃব নিকটে 
গিয়া কহ যে, আমরা কেবল দেখিবার পাত্র আসিয়। দেখিলাম) 
কিন্তু যেরূপ আচার করিতে হয় এবং এত দ্দিন যেরূপ নিয়মে 
ছিলেন আমাদিগের আগমনে লজ্জার অনুরোধে যেন তাহার 
অন্যথা না হয়। বধূ যেন সর্বদা বসের নিকটবর্তিনী থাকেন। এই “ 
ঝলিয়! সঙ্গিগণ দমভিব্যাহারে আশ্রমের বহির্গত হইলেন // 

আশ্রমের অনতিদূরে এক লতামণ্ডপে বানস্থান নিরূপণ করিয়! 
সমুদায় বৃপতিগণকে ডাকাইয়া৷ কহিপেন, ভ্রাতঃ! পূর্বে স্থির করি- 
য়াছিলাম, চন্ত্রাপীড়ের বিবাহ দিয়া তীহাকে রাজাভার সমর্পণ 
করিয়া, তৃতীক় আশ্রমে প্রবেশ করিব। এবং জগদীশ্বরের আরা- 
ধনায় শেষদশ। অতিবাহিত হইবেক। আমার মনোবথ সফল 
হইল ন| বটে কিন্তু পুনর্ধার সংসারে প্রবেশ করিতে আস্থা- 
নাই। তোমর! সঙ্ছোদরতুল্য ও পরম হ্হ্বদ। নগরে প্রতিগমন 
করিয়া সুশৃঙ্খল রূপে রাজ্য শাদন ও প্রজা পালন কর। আমি 
পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। যাহার! পুত্র 
কিংবা ভ্রাতার প্রতি সংসারভার সমর্পন করিয়। চরমে পরমেশ্বরের 
আরাধনা করিতে পারে তাহারাই ধন্ত ও সার্কজন্আা। এই 
অকিঞ্চিৎকর মাংসপিওময় শরীর দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম উপার্জন 
হইলেও পরম লাভ বলিতে হইবেক। ধর্মসঞ্চয় ব্যতিবেকে পর- 
লোকে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। তোমরা এক্ষণে বিদায় হও 
এবং আপন আপন আলয়ে গমন করিয়া সুখে রাজভোগ কর। 
আমি এই স্থানেই জীবনক্ষেপ করিব, মানদ করিয়াছি। এই 
বলিয়া সকলকে বিদায় করিলেন এবং তদবধি তপস্থিবেশে জগদী- 
শ্বরের আরাধনা অনুবন্ত হইলেন। তরুমূলে হর্মাবুদ্ধি ৬ হুরিণ" 
শাবকে স্তন্েহ সংস্থাপন পূর্বক সম্ত্রীক শুকনাঁন সহিত প্রতি 
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দিন চন্দ্রাীড়ের মুখচন্ত্র দর্শন করিয়। সুখে কালক্ষেপে করিতে 
লাগিলেন । 
' মহর্ষি জাবালি এই রূপে কথা দমাগ্ত করিয়া হান্ত পূর্বক 
মুনিকুমারদিগকে কহিলেন দেখ! আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমা- 
দিগের অভিপ্রেত উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিলাম। যাহা 
হউক, যে মুনিতনয় মদনবাণে আহত হইয়া আত্মকত অবিনয় জন্ঠ 
মঞ্লোকে শুকনাসের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদ- 
'নস্তর মহাশ্েতার শাপে তির্ধাগজাতিতে পতিত হন, তিনি এই। 
এই কথা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে নিদেশ করিয়া ্নখাইয়। 
দিলেন। ৫ এ 

তাহার কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদায় কর্ম আমার স্মৃতিপথা- 
রূঢ় এবং পূর্বন্ন্মশিক্ষিত সবুদায় বিদ্যা আমার জিহ্বাগ্রবর্তিনী 
হইল। তদবধি মনুষ্যের স্তায় সুস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিলাম। 
বোধ হইল যেন, এত দিন নিদ্রিত ছিলাম, এক্ষণে জাঁগরিত হই- 
লাম। কেবল মনুষ্যদেহ হইল না নতুবা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি 
সেইপ স্নেহ, মহাশেতার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ এবং 
তাহার প্রাপ্তিবিষয়েও সেইরূপ গৎ্থক্য জন্মিল। পক্ষোস্তেদ না 
হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হইল না। পূর্ব পূর্ব জন্মের 
সমুদাক় বৃত্তান্ত স্থৃতিপথাকঢ় হওয়াতে পিতা, মাতা, মহারাঁজ 
তারাপীড়, মহিষী বিলাসবতী, বয়ন্ত চন্্রীপীড় এবং প্রথম হর্‌ 
কপিঞ্জল সকলেই এককালে আমার সমুৎ্স্ক চিত্তে পদ প্রাপ্ত হই- 
লেন। তখন আমার অন্তঃকরণ কিরপ হইল কিছু বলিতে পারি 
না। অনেকঞ ক্ষণ চিন্তা করিপাম, মনে কত ভাবোদয় হইতে 
লাগিল। মহর্ষি আমার অবিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে তাহার 
নিকট লজ্জিত হইলাঁম। লজ্জায় অধোবদন হ্ইয়। বিনয়বচনে 
জিজ্ঞাসিলাম, ভগবন্! আপনার অন্থকম্পায় পূর্বজন্ববৃত্তাস্ত আমার 
স্বৃতিথথপভী হইয়াছে ও সমুদায় জুত্বগণকে মনে পড়িয়াছে। কিন্ত 
উহা ম্মরণ না| হওয়াই ভাল ছিল। এক্ষণে বিরহন্দনায় প্রাণ যায়| 
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বিশেষতঃ আমার মরণসংরাদ শুনিয়। ধাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া" 
ছিল, সেই চন্দ্রাগীড়ের অদর্শনে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি 
না। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অনুগ্রহ পূর্বক বলিয়া 
দেেন। আমি তির্ধ্যগ্জাতি হইয়াছি, তথাপি তাহার সহিত একত্র 
বাস করিলে আমার কোন ক্লেশ থাকিবে না। মহর্ষি আমার প্রতি 
নেত্রপাত পূর্বক ন্নেহ ও কোপগর্ভ বচনে কহিলেন, ছুরাত্মন্‌! যে 
পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত ছূ্দশা ঘটিয়াছে, আবার সেই পথ 
অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছিস্‌? অন্যাপি পক্ষোভ্েদ হয় 
নাই, ,অগ্রে গমন করিবার সামর্থ হউক পরে তাহার জন্ম স্থান 
বলিয়া! দ্রিব। 

তাত! প্রাণধারণ করিতে পার! ন|! যায় এরূপ বিকার মুনি- 
কুমারের মনে কেন সহসা সঞ্চারিত হইল? পরম পবিত্র দিব্য 
লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যপ্প পরমাযুঃ কেন হইল? আমা- 
দিগের অতিশক্প বিস্ময় জন্মিয়াছে অনুগ্রহ পূর্বক ইহার কারণ 
নির্দেশ করিলে চরিতার্থ হই। হারীত্ের এই কথা শুনিয়া মহর্ষি 
কহিলেন, অপত্যোত্পাদন কালে মাতার যেরূপ মনোবৃত্তি থাঁকে, 
সন্তানও সেইরূপ মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়! ভূমিষ্ঠ হয়। পুগুরীকের 
জন্মকালে লক্ষ্মী রিপুপরতন্ত্র হইয়াছিলেন ; স্থুতরাং পুগুরীক যে, 
রিপু কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন 
ইহা আশ্চর্য্য নহে। শান্ত্রকারেরা কহেন, কারণের গুণ কার্ষ্যে 
সংক্রামিত হয়। কিন্ত শাপাবসানে ইগার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক। 
আমি পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! কিরপে আমি দীর্ঘ 
পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হই তাহার উপায় বলিয়া দেন। তিনি কহিলেন, 
ইহার পর ক্রমে ক্রমে সমুদায় জানিতে পারিবে। 





উপসংহার । 
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কথায় কথায় নিশাবসান ও পূর্বদিক্‌ ধূসরবর্ণ হইল। পম্পা- 
সরোবরে কলহংসগণ কলরব করিয়া উঠিল। প্রভাঁতসমীরণ 
' তপোঁবনের তরুপল্লব কম্পিত কবিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। 
শশধরের আর প্রভা রহিল না। দুর্ধবাদলের উপর নিশির ১ শিশির 
মুক্তাকলাপের স্ভায় প্রহ্থা পাইতে লাগিল। মহর্ষি হোঁমবেলা 
উপস্থিত দেখিয়া গাত্রোথান করিলেন। মুনিকুমীরের এরূপ 
একাগ্রচিন্ত হইয়া কথা শুনিতেছিলেন এবং শুনিয়া এপ বিম্ময়া-, 
পন্ন হইলেন যে, মহর্ষিকে প্রণাম না করিয়াই প্রভাতকৃত্য সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। হারীত আমাকে লইয়া আপন পর্ণশালার় রাখিয়া 
নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগি- 
লাম, এক্ষণে কি কর্তব্য, যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অতি অকি- 
ফ্িংকর, কোন কর্মের যোগ্য নয়। অনেক স্ুকৃত না থাঁকিলে 
মনুষ্যদেহ হয় নাঁ। তাহাতে আরার সর্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ষণকুলে জন্ম 
লাভ করা অতি কঠিন কর্্ন। ব্রাহ্ষণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্থি- 
বেশে জগদীশ্বরের আরাধনা ও অপবর্গের উপায় চিন্তা কর! প্রায় 
কাহারও ভাগ্যে ঘটিরা উঠে না। দিব্যলোকে নিবাসের ত কথাই 
নাই। আমি এই সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেবল আপন, 
দোষে হারাইয়াছি। কোন কালে যে উদ্ধার পাইব তাহারও 
উপায় দেখিতেছি না। জন্মান্তরীণ বান্ধবগণের সহিত পুনর্বার 
সাক্ষাৎ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এ দেহে কোন প্রয়োজন 
নাই। এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আমাকে এক ছুঃখ হইতে 
ছুঃখ্যস্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার সম্পূর্ণ মানপ। ভাল, বিধাতার 
মানসই সফল হউক। 

১৮ 
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এইরূপ চিস্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে, হারীত সহান্ত বদনে 
আমার নিকটে আপিয়! মধুব বচনে কহিলেন, ভ্রাতঃ! ভগবান 
শ্বেকেতুর নিকট হইতে তোমার পূর্বন্হ্থং কপিঞ্জল তোমার 
ম্বেষণে আপিয়াছেন। বাহিরে পিতার সহিত কথা কহিতেছেন।, 
আমি আহলাদে পুলকিত হইয্সা কহিলাম কই, তিনি কোথায়? 
আমাকে তাহার নিকট লই! চল। বলিতে বলিতে কপিগ্রল 
আমার নিকটে আপিলেন। তাহাকে দেখিয়। আমার ছুই চক্ষু দিয়! 
আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাঁগিল। বলিলাম, সথে কপিঞ্জল! বহু 
কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইচ্ছা হইতেছে গাঢ় আলি- 
জন করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি। বলিবামাত্র তিনি আপন 
বক্ষস্থলে আমাকে তুলিয়া লইলেন। আমার ছূর্দশা দেখি! 
রোদন করিতে লাগিলেন। আমি প্রবোধবাক্যে কহিলাঁম, সথে! 
তুমি আমার ন্তায় অজ্ঞান নহ। তোমার গম্ভীর প্রকৃতি কথন 
বিচলিত হয় নাই। তোমার মন কখন চঞ্চল দেখি নাই। 
এক্ষণে চঞ্চল হইতেছে কেন? ধৈর্ধ্য অবলম্বন কর। আসনপরি- 
+ গ্রহণ দ্বারা শ্রান্তি পরিহার পূর্বক .পিতার কুশল বার্থা বল। 
তিনি কখন এই হতভাগ্যকে কি ম্রণ করিয়! থাকেন? আমার 
দাকণ দৈবছূর্বিপাকের কথা শুনিয়া কি বলিলেন? বোধ হয় 
অন্তিশয় কুপিত হইয়া থাকিবেন। 
কপিঞ্জ্ল আসনে উপবেশন ও মুখ প্রক্ষালন পূর্বক শ্রান্তি দূর 
করিয়। কহিলেন, ভগবান কুশলে আছেন এবং দিব্যচক্ষু দ্বার] 
আমাঁদিগের সমুদয় বৃত্বান্ত অবগত হইয়া প্রতীকারের নিমিত্ত 
এক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটক 
রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
আমাকে বিষ ও ভীত দেখিয়া কহিলেন, বস কপিঞুল! যে 
ঘটন! উপস্থিত তাহাতে তোমাদিগের কোন দোষ নাই। আমি 
উহ! অগ্রে জানিতে পারিক়্াও প্রতীকারের কোন চেষ্টা করি' নাই) 
অতএব আমারই দোষ বলিতে হইবেক। এই দেখ, বৎস পুরী 
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কের আয়ুফর কর্ম আরম্ভ করিয়াছি, ইহা সিদ্ধপ্রা়; যত দিন 
সমাণ্ড না৷ হয় তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর, বলিয়া! আমার ভয় 
'ভঞ্জন করিয়া দিলেন। আমি তখন নির্ভয় চিত্তে নিবেদন করি- 
'লাম, তাত! পুগুরীক যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন। তিনি বলিলেন, 
বদ! তোমার সখা শুকজাতিতে পতিত হইয়াছেন; এক্ষণে 
তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে না। ভীহারও তোমাকে দেখিয়া 
নিত্র বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞ। হইবে না। অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে 
ডাকিয়া কহিলেন। বস! তোমার সখা মহর্ষি লাবালির 
আশ্রমে আছেন। পূর্বজন্মের সমুদাঁয় বৃত্াত্ত তাহার স্থৃতিপথ- 
বর্তী হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। 
অতএব তুমি তাহার নিকটে যাও। যত দিন আরন্ধ কর্ম 
সমাপ্ত না হয়) তাবৎ তাহাকে জাবালির আশ্রমে থাকিতে 
কহিও। তোমার মাত! লক্ষী দেবীও সেই কর্মে ব্যাপৃত 
আছেন। তিনিও আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক উহাই বলিয়া দ্বিলেন। 
কপিগ্রল এই কথা বলিয়া ছুঃখিত চিত্তে আমার গাত্র স্পর্শ 
করিতে লাগিলেন। আমিও তাহার ঘোটকরূপ ধারণের সময় 
যে যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ছুঃখ প্রঞাশ 
করিতে লাগিলাম। মধ্যান্ককাল উপস্থিত হইলে আহারাদি 
করিয়া॥ সখে ! যাবৎ সেই কর্ম সমাপ্ত না হয় তাবৎ এই স্থানে 
থাক। আমিও সেই কর্মে ব্যাপূত আছি, শীঘ্র তথায় যাইতে 
হইবেক, চলিলাম বলিয়া বিদায় হইলেন। দেখিতে দেখিতে 
অন্তরীক্ষে উঠিলেন ও ক্রমে অন্ত হইলেন। 

হারীত যত পূর্বক আমার লালন পালন করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে বলাধান হইল এবং পক্ষোতেদ হওয়াতে গমন করিবার 
শক্তি জন্মিল। একদা মনে মনে চিস্তা করিলাম, এক্ষণে উড়িবার 
সামর্থ্য ' হইয়াছে, এক বার মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই। এই স্থির 
করিয়া উত্তর দ্রিকে গমন করিতে পাঁগিলাম। গমন করা অস্তযাস 


১৪০ কাঁদম্বরী। 


ছিল না, স্বৃতরাং কিঞ্চিৎ দূর যাইয়াই অতিশয় শ্রাস্তি বোঁধ 
ও পিপাঁসায় কঠশোষ হইল। এক সরোবরের সমীপবর্তী জম 
নিকুঞ্জে উপবেশন করিয়! শ্রান্তি দূর করিলাম। সুস্বাদু ফল' 
ভক্ষণ ও স্ুশীতল জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে, 
দিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। পক্ষপুটের অন্তরালে চঞ্চুপুট নিবে- 
শিত করিয়া স্থখে নিদ্রা গেলাম । জাগরিত হইয়া দেখি জালে 
বন্ধ হইয়াছি। সন্মথে এক বিকটাঁকার ব্যাধ দপ্তায়মান। তাহার 
ভীষণ মূর্তি দেখিয়া কলেবর কম্পিত হইল এবং জীবনে নিরাশ 
হইয়া ব্যোধকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভদ্র! তুমি কে, কি 
নিমিত্ত আমাকে জালরবন্ধ করিলে? যদ্দি আমিষলোভে বন্ধ 
করিয়া ৮ধাক নিদ্রাবস্থায় কেন প্রাণ বিনাশ কর নাই? যদি 
কৌতুকের নিমিত্ত ধরিয়া থাক, কৌতুক নিবৃত্ত হইল এক্ষণে জাল. 
মোচন করিয়া দেও। নিরপরাধে কেন আর যন্ত্রণা দিতেছ? 
আমার চিত্ত প্রিয়জন দর্শনে অত্যন্ত উতৎকঠ্িত, আর বিলম্ব সহে- 
না। তূমিও প্রাণী বট, বল্পহন জনের অদর্শনে মন কিরূপ চঞ্চল 
হয়, জানিতে পার। 

কিরাত কহিল, আমি চণ্ডাল বটি, কিন্ত আঁমিষলৌভে তোঁমাকে 
জালবদ্ধ করি নাই। আমাদিগের স্বামী পরণদেশের অধিপতি। 
তাহার কন্যা! শুনিয়াছিলেন, জাধাপি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্য্য 
শুকপক্ষমী আছে। সে মন্ুষের মত কথ! কহিতে পারে। শুনিয়! 
অধিক নৌতুকাক্রান্ত হুইয়াছিলেন এবং অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার 
আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক দিন অনুধন্ধানে ছিলাম। আজি 
স্থযোগক্রমে জালবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে লইয়া গিয়া তাহাকে 
প্রদান করিব। তিনিই তোমার বন্ধু অথবা মোচনের গ্রতু। 
কিবাতের কথায় সাতিশয় বিষন্ন হইলাম। ভাবিলাম, আমি কি 
হতভাগ্য! প্রথমে ছিলাম দিব্যলোকবাপী খষি; তাহার পর 
সামান্ত মানব হইলাম) অবশেষে শুকজাতিতে পতিত হইয়া ক্জাল- 
বন্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে যাইতে হইল। তথায় চণ্ডাল-বাল- 
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কের ক্রীড়াসামগ্রী হইব এবং শ্ত্রেচ্ছ জাঁতির অপবিত্র অন্নে এই 
দেহ পোধিত হইবেক। হা! মাতঃ! কেন আমি গর্ভেই বিলীন 
হই নাই! হা পিতঃ! আর ক্লেশ সহা করিতে পারি না। হ1 
বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! এই বলিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলাম। পুনর্ধার বিনয়বচনে কিরাতকে কহিলাম, ভ্রাতঃ! 
আমি জাতিস্মর সুনিকুমার, কেন চণ্ডালের আলয়ে লইয়া গিয়া 
আমার দেহ অপবিত্র কর? ছাড়িয়া দাও, তোমার যথেষ্ট পুণ্য- 
লাভ হইবেক। পুনঃ পুনঃ পাদপতনপুরঃসর অনেক অনুনয় 
করিলাম; কিছুতেই তাহার পাষাণময় অন্তঃকরণে দয় ১ জন্মিল 
না। কহিল, রে মোহান্ধ! পরাধীন বাক্তিরা কি স্বামীর আদেশ 
অবহেন করিতে পারে? এই বলিয়া গৰণাভিমুখে আমাকে 
লইয়া চলিল। 

কতক নূর গিয়া দেখি, কেহ মৃগবন্ধনের বাগুরা প্রস্তত করি- 
তেছে; কেহ ধনুর্বাণ নির্মাণ করিতেছে; কেহ বা কুটজাল 
রচনা করিতে শিখিতেছে; কাহার হস্তে কোদও, কাহার হস্তে 
লৌহদণ্ড। সকলেরই আকার ভয়ঙ্কর। স্ুরাঁপানে সকলের চক্ষু 
জবাবর্ণ। কোন স্থানে মুত হরিণশাবক পতিত রহিয়াছে । কেহ 
বা তীক্ষধার ছুরিকা দ্বারা মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে । পিঞ্জর- 
বন্ধ পক্ষিগণ ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল ইয়া চীৎকার করিতেছে। 
কেহ এক বিন্দু বারি দান করিতেছে নাঁ। এই সকল দেখিয়। অনা 
স্াসে বুঝিলাম, উহা! চগ্ডালরাঁজের আধিপত্য । উহার আলয় যেন 
যমালয় বোধ হইল। ফলতঃ তথায় এপ একটাও লোক দেখিতে 
পাইলাম না, যাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণা 'আছে। কিরাত 
চগ্ডালকন্তার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিল। কন্তা অতিশয় সন্থষ্ট 
তইয়া কাষ্ঠের পিঞ্জরে আমাকে বন্ধ করিয়। রাখিল। পিঞঁরবদ্ধ 
হইয়া! ভাবিলাম, যদি বিনয় পূর্বক কন্তার নিকট আত্মমোচনের 
প্রার্থনা করি, তাহা হইলে, যে নিমিত্ত আমাকে ধরিয়াছে তাহারই 
পরিচয় দেওয়া হয়; অর্থাৎ মনুষ্যের স্তায় সুস্পষ্ট কথা কগিতে 
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পারি বপিয়। ধরিয়াছে তাহাই সপ্রমাণ করা হয়। যদ্দি কথান। 
কহি, তাহা হইলে শঠতা করিয়া কথা কহিতেছে না ভাবিয়া 
অধিক যন্ত্র দিতে পারে। যাহা হউক, বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। 
কথা! কথিলে কখন মোচন করিবে না, বরং না কহিলে অবজ্ঞ! 
করিয়া ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারে। এই স্থির করিয়া মৌনা- 
ধলম্বন করিলাম। কথ! কহাইবার জন্ত সকলে চেষ্টা পাইল, আমি 
কিছুতেই মৌনভঞ্জন করিলাম না। যখন কেহ আঘাত করে কেবল 
উচ্চৈঃশ্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চগ্ডালকন্ত। ফল মুল প্রতৃতি 
থাদ্য ব্য আমার সন্থুখে দিল, আমি খাইলাম না। পর দিনও 
শ্রব্ূপ আহার সামগ্রী আনিয়া দিল। আমি ভক্ষণ না করাতে 
কহিল, পক্ষী ও পণুজাতি ক্ষুধা লাগিলে খায় না, ইহা অতি অস- 
স্তব বোধ হয়, তুমি জাতিম্মর, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা করিতেছ। 
অর্থাৎ চগ্ডালম্পর্শে খাদ্য দ্রব্য অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া আহার 
করিতেছ না। তুমি পূর্বজন্মে যে থাক, এক্ষণে পক্ষিজাতি 
হইয়াছ। চণ্ডালম্পৃ্ট বস্তু ভক্ষণ করিলে পক্ষিজাতির ছুরদৃষ্ট জন্মে 
না। বিশেষতঃ আমি বিশুদ্ধ ফল মূল আনয়ন করিয়াছি, উচ্ছিষ্ট 
সামগ্রী আনি নাই। নীচজাতিষ্পষ্ট ফল মুল ভক্ষণ করা কাহারও 
পক্ষে নিধিদ্ধা নহে। শান্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, পানীয় কিছু- 
তেই অপবিত্র হয় না। অতএব তোমার পাঁন ভোজনে বাঁধা কি? 
চগ্ডালকুমারীর ন্ারানুগত বাক্য শুনিয়া! বিস্মিত হইলাম এবং 
ফলভক্ষণ ও জলপান দ্বারা ক্ষুৎপিপাস। শাস্তি করিলাম; কিন্ত 
কথ] কহিলাম না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। একদা পিঞ্জ- 
রের অভ্যন্তরে নিদ্রিত আছি, জাগরিত হইয়। দেখি, পিঞর স্বর্ণ 
ময় ও পরুণপুর অমরপুর হইয়াছে। চগ্ডালদারিকাকে মহারাজ 
যেরূপ ব্ূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিতেছেন এ্ররূপ আমিও দেখিলাম। 
দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়! 
জানিব ভাবিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মহারাজের নিকট আ'দীত 
হইয়াছি। এ কন্তা কে, কি নিমিত্ব চণ্ডাণকন্তা বলিয়া পরিচয় 
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দেয়। আমাকেই বাকি নিমিত্ত ধরিয়াছে মহারাজের নিকটই ঝ| 
কি জন্ত আনয়ন করিয়াছে কিছুমাত্র অবগত নহি। 
রাজা শূদ্রক, শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষ 
বৃভান্ত গুনিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতুকাক্রান্ত হইলেন। প্রতী- 
হারীকে আজ্ঞা দিলেন, শীঘ্র সেই চগ্ডালকন্তাকে লইয়া আইস। 
প্রতীহারী যে আজ্ঞা বণিয়া কন্াকে সঙ্গে করিয়া আনিল। কন্তা 
শয়নাগারে প্রবেশিয়া প্রগল্ভ বচনে কহিল, তুবনভূষণ রোহিণী- 
পতে, কাদম্বরীলোচনানন্দ, চন্দ্র! গুকের ও আপনার পূর্বজন্ম- 
বন্তান্ত অবগত হইলেন, পক্ষী অন্থ্রাগান্ধ হইয়া পিতার আদেশ 
উল্লজ্বন পূর্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাও শুনিলেন। 
আমি এ ছুরাম্মার জননী লক্ষ্মী, মহর্ষি কালতরয়দর্শী দিব্য চক্ষু দ্বার! 
উহাকে পুনর্ধার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, 
তুমি ভূতলে গমন কর এবং যাবত আরন্ধ কর্ম সমাপ্ত ন! হয় তাবৎ 
তোমার পুত্রকে তথায় বদ্ধ করিয়া রাখ এবং যাহাতে অনুতাপ 
হয় এরপ শিক্ষা দিও! কি জানি, যদি কর্শদোষে আবার 
তিধ্যগ্জাতি অপেক্ষাও অন্ত কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। 
ছুফর্ের অনাধ্য কিছুই নাই। আমি মহর্ষির বচনানুসারে 
উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য কর্ম সমাপ্ত ইইয়াছে 
এই নিমিত্ত তোমার্দিগের পরস্পর মিলন করিয়া দিলাম). এক্ষণে 
জরামরণাদিছুঃখসন্কুল এই দে পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন 
অভীষ্ট বস্ত লাভ কর, এই বলিয়! অন্তর্থিত হইলেন । 

লক্ষ্মীর বাক্য গুনিবামাত্র রাজার জন্মান্তর বৃত্বাত্ত সমুদায় স্মরণ 
হইল। তথন মকরকেতু কাদম্বরীকে তাহার স্থৃতিপথে উপস্থিত 
করিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। তখন গন্ধরকুমারী কাদ- 
রীর বিরহবেদন রাজার হৃদয়ে অতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এ 
দিকে বসস্তকাল উপস্থিত। সহকারের মুকুলমঞ্জরী সঞ্চালিত 
করিক্কা+ মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল কোকিলের কুহুরবে 
চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত হইল। অশোক, কিংগুক, কুকবক, চণ্পক প্রতৃতি 
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তরুগণ বিকসিত কুসুম দ্বারা দিআ্সগুল আলোকময় করিল। অলি- 
কুল বকুলপুঞ্পের গন্ধে অন্ধ হইয়া বঙ্কার পূর্বক তাহার চতুর্দিকে 
ব্রণ করিতে লাগিল। তরুগণ পল্লবিত ও ফলভরে অবনত 
হইল। কমলবন বিকমিত হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিল।, 
ক্রমে মদনমহোতৎ্সবের সময় সমাগত হইলে, একদা কাদশ্বরী 
সায়াহ্কে সরোবরে স্নান করিয়া! ভত্তিভাবে অনঙ্গদেবের অর্চন! 
করিলেন। চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধৌত ও মাজ্ধিত করিয়া গাত্রে 
হরিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং কঠদেশে কুস্থমমালা ও কর্ণে 
অশোবৃস্তবক পরাইয়া দিলেন। উত্তম বেশ তূষায় ভূষিত করিয়া 
সম্পহ লোচনে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একে বসস্ত 
কাল তাহাতে নির্জন প্রদেশ। রতিপতিও সময় বুৰিয়া অমনি 
শর নিক্ষেপ করিলেন। কাদদ্বরী উন্মত্ত ও বিকৃতচিন্ত হইয়া 
জীবিতভ্রমে যেমন চন্দ্রাপীড়ের মৃত দেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার 
উপক্রম করিতেছেন, অমনি চন্ত্রাপীড় পুনর্ভীবিত হইয়া উঠি- 
লেন। কাদম্বরী ভয়ে কীপিতেছেন, চন্ত্রাগীড় সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, ভীরু! ভয় কি? এই দেখ, আমি পুনজীঁবিত হইয়াছি। 
আজি শাপাবসান হইয়াছে। এত দ্দিন বিদিশা নগরীতে 
শুদ্রক নামে নরপতি ছিলাম, অদ্য সে শরীর পরিত্যাগ করি- 
যাছি। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার মনোরথও আজি সফল 
হইবেক। আজি পুগুবীকও বিগতশাপ হইয়াছেন। বলিতে 
বলিতে চন্দ্রলোক হুইত্তে পুগরীক নভোমগুলে অবতীর্ণ হই- 
লেন। ত্রাহার গলে সেই একাবলী মাল! ও বামপার্থখে কপি- 
গ্ুল। কাদম্বপী প্রিয়লথীকে প্রিয় সংবাদ শুনাইতে গেলেন, এমন 
সময়ে পুগ্ুরীক চন্দ্রাপীড়ের নিকটে আঁপিয়! উপস্থিত হইলেন। 
চন্দ্রাপীড় সমাদরে হস্ত ধারণ ও কণ্গ্রহণ পূর্বক মৃছ মধুর বচনে 
বগিলেন, সথে! তোঁমার সৌহার্দ কথন বিস্বৃত হইতে পারিব ন1। 
আমি তোমাকে বৈশম্পায়ন বলিয়াই জ্ঞান করিব। তোমাকে -অশমার 
সহিত মিত্রতা ব্যবহার করিতে হইবেক। 
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গন্ধর্বরাঁজ চিত্ররথ ও হংসকে এই শুভ সংবাদ শুনাইবার 
নিমিত্ত কেযুরক হেমকুটে গমন করিল। মদ্বলেখা আহ্লাদিত 
হইয়। তারাপীড় ও বিলাসবতীর নিকটে গিয়। কহিল, আপনাদের 
সৌভাগ্যবলে, যুবরাজ আজি পুনজ্জীবিত হইয়াছেন। রাজা, রাণী, 
শুকনাস ও মনোরমা এই বিন্ময়কর শুভসমাচার শ্রবণে পরম পুল- 
কিত হইয়া শীঘ্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাপীড় জনক 
জননীকে সমাগত দেখিয়া বিনীত ভাবে প্রণাম করিবার নিমিত্ত 
মস্তক অবনড করিতেছিলেন, রাজা অমনি ভুজযুগল গ্রীসারিত 
করিয়া! ধরিলেন। কহিলেন, বৎস! জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে তোমাকে 
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হুইয়াছি বটে; কিন্ত তুমি সাক্ষাৎ তগবান্‌ চন্্রমার 
মুত্তি! তুমিই সকলের নমস্ত; তোমাকে দেখিয়া আজি দেবগণ 
অপেক্ষাও (ৌভাগ্যশালী হইলাঁম। আজি জীবন সার্থক ও ধর্ম 
কর্ম সফল হইল। বিলাসবতী পুনঃ পুনঃ মুখচুন্ধন ও শিরোদ্রাণ 
করিয়া সন্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। তাহার কপোলযুগল 
হইতে আননাশ্র বহিতে লাগিল। অনন্তর শুকনাস ও মনো- 
রমাকে প্রণাম করিলেন। তাহারাও যথোচিত স্নেহ প্রকাশ পূর্বক 
যথাবিহিত আশীর্বাদ করিলেন। ইনিই বৈশম্পায়নরূপে আপনা- 
দিগের পুত্র হুইয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রাপীড় পুণ্ুরীকের পরিচয় 
দিলেন। পুগুরবীক জনক জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। 
কপিঞ্জল কহিলেন, শুকনাস! মহর্ষি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, “আমি পুগুরীকের লালন পালন করিয়াছি বটে, 
কিন্ত ইনি তোমার প্রতি সাতিশয় অনুর্ত। অতএব তোমার 
নিকটেই পাঠাইতেছি! ইহাকে বৈশম্পায়ন বপিয়া জ্ঞান করিও, 
কদ্াচ ভিন্ন তাবিও না৮। শুকনা কহিলেন, মহর্ষির আদেশ 
গ্রহণ করিলাম, তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার অন্যথ। 
হইবেক, না। বৈশম্পায়ন বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে। 
এইরূপ নান! কথায় রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে চিত্ররথ 
ও হংস, মদিরা ও গৌরীর সহিত তথায় আঁিন্না উপস্থিত 
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হইলেন। মধুদাঁয় গন্ধর্বলোক আহ্লাদে পুলকিত হইয়া আগমন 
করিল। 

আহা! কি গশুভদ্িন! কি আনন্দের সময়! সকলের শোক 
দুঃখ দূর হইল। আপন আপন মনোরথ সম্পন্ন হওয়াতে ঘকলেই 
আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। গন্বর্রপতির সহিত নরপতির 
এবং হংসের সহিত শুকনাসের বৈবাহিক বন্বন্ধ নির্ধারিত 
হওয়াতে তাহারা নব নব উৎসব ও আমোদ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। কাদন্বরী ও মহাশ্বেতা চিরপ্রার্থিত মনোরথ লাভ 
করিয়া! সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। আপন আগন শ্রিয়সথীব 
অভিলধিত সিদ্ধি হওয়াতে মদলেখা ও তরলিকার সমুদায় র্লেশ 
শান্তি হইল। 

চিত্ররথ সাদর সন্ভতাষণে কহিলেন, মহারাজ সকল মনোরথ 
সফল হইল। এক্ষণে এই অধীনের সদনে পদার্পণ করিলে 
চন্ত্রাগীড়কে কাদন্বরী প্রদান ও রাজ্য দান করিয়া চরিতার্থ হই। 
তারাগীড় উত্তর করিলেন, গন্ধর্বরাঁজ! যেখানে সুখ, সেই গৃহ। 
আমি এই আশ্রমকেই স্থুখের ধাম ও আপন আলয় বলিয়! স্থির 
করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই স্থানেই জীবন যাপিত করিব। 
তুমি বধৃসহিত চন্দ্রাপীড়কে আপন ঘআলয়ে লইয়া যাও, বিবাহ- 
মহোৎসব নির্বাহ কর। আমি এই আশ্রমেই থাকিলাম। চিত্ররথ 
ও হংম জামাতা ও কন্তাকে আপন আপন আলয়ে লইয়া গেলেন 
ও মহামমারোহে মহোৎসব আরম্ত করিলেন। পরিশেষে 
উভয়েই জামাতার প্রতি আপন আপন রাজ্যভার সমর্পণ করিয়। 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 

এই রূপে চন্দ্রাপীড় ও পুগডরীক প্রিয়তমাঁদমাগমে গরম সুখী 
হইয়। রাজাভোগ করেন। একদা 'কাদস্বরী বিষপরমুখী হইয়। চট্্রা 
পীড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! সকলেই মরিয়া পুরজ্জ্নীবিত 
হইল; কিন্তু মেই পত্রলেখা, কোথায় গেল জানিতে বামনা হয়। 
চক্ত্রাগীড় কহিলেন, প্রিষ্বে! ,আ'মি শাপগ্রস্ত হইযা মূর্ত্যলোকে জগ্ম- 
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গ্রহণ করিলে, রোহিণী আমার পরিচর্যার নিমিত্ত পত্রলেখারপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহাকে পুনর্বার চন্দ্রলোকে দেখিতে 
পাবে এই বলিয়া তাহার কৌতুক ভঞ্জন করিয়া দিলেন। 
হেমকুটে কিছু কাল বাস করিয়া আপন রাজধানী উল্জঞপ্মিনী নগরে 
গমন করিলেন। তথায় পুগরীকের প্রতি রাজাশাসনের ভার দিদ্ন! 
কখন গন্ধব্বলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কখন পিতার আশ্রমে, কখন 
ই ৰা পরমরমণীয় সেই সেই প্রদেশে বাস করিয়। সখ সন্তোগ করিতে 
লাগিলেন। 
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